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হারামণির অন্বেষণ । 


উপক্রমণিকা ॥ 

প্রাণ চায় তো আর-কিছু না_কেবল নে খাইয়া-পরিয়। 
কথক্চিতপ্রকারে বর্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাচে। মনের আকি- 
ঞুন »আর-একটু বেশী-মন চায় আলন্দে বষ্িয়া থাকিতে। 
জ্ঞান হাত বাড়ায় আরো উচ্চে-_জ্ঞান চায় অক্ষয়ধনে ধনী হইয়া 
নিত্যকাল আনন্দে বন্তিয়। থাকিতে, অর্থাৎ আনন্দে বর্তিয়া থাকার 
ব্যাপারটাকে আপনার কর্তত্বের মুঠার মধো আনিতে। জ্ঞান 
যাহা চায়, তাহা মে পাইবে কেমন করিয়া? জ্ঞান যে আত্ম- 
বিস্বৃত। একএকবার বিছ্যাতের ন্যায় যখন তাহার স্বতি গা 
ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, তখন সে মাথা তুলিতেছে-_তাহার পর- 
ক্ষণেই নতশির! আম্মাকে হারাইয়। জ্ঞান ছূর্বিপাকে পড়িয়াছে 
বড়ই বিষম! মণিহার! ফণীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিতেছে যখন- 
তখন! হারামণি খু'জিয্া বেড়াইতেছে যেখানে-সেখানে ! চেষ্টা 
ছাড়িতেছে না কিছুতেই! একবার"কার রোগী যেমন আপ্রবার- 
কার রোঝা হয়, জ্ঞান তেম্নি-_-একবার প্রাণ হইয়া কাঁদিয়া 
উঠিতেছে, একবার মন হইয়! প্রশ্ন তুলিতেছে, একবার বুদ্ধি 
হইয়া উত্তর প্রদান করিতেছে। বুদ্ধির কথা_-একবার মন বুঝি- 
হছে, প্রাণ বুঝিতেছে ন|) একবার প্রাণ বুঝিতেছে, মন বুঝি- 

ছে না) একএকবার আবার এমনও হইতেছে যে, " বুদ্ধি 

-জর কথা নিজে বুঝিতেছে কি না, সন্দেহ। নান! শ্রেণীর 
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নান! কথার ঘ্যান্ঘ্যানানিতে তিতিবিরক্ত হইয়া আমি জ্ঞানকে 

বলিলাম--“তোমার আপনার সঙ্গে আপনার এরূপ বোঝাপড়া 
চলিতে থাকিব কতদিন?” ভাবিত অন্তঃকরণে জ্রললাট কুঞ্চিত্‌_ 
করিয় জ্ঞান তাহার উত্তর দিলেন এই যে, “হারামণি পাওয়! 
না যাইবে যতদ্দিন।” 


প্রশ্নোত্তর? 

মূল জিজ্ঞান্ত ছুইটি_€) কি আছে এবং (২) কি চাই | ইহার 
সোজা উত্তর এই যে, আছে সত্য,_চাই মঙ্গল। 

প্রশ্ন। এ যে একটি কথা তুমি বলিতেছ “আছে সত্য*_- 
তোমার এই গোড়ার কথাটি"র ভাবার্থ আমি এইরূপ বুঝিতেছি 
যে যাহা আছে, তাহাই সত্য। তবেই হইতেছে যে, সবই 
সত্য-_সত্য-ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। কিন্ক মঙ্গল চাহিতে গেলে 
মঙ্গল বলিয়! একট! পৃথক্‌ বস্তু থাকা চাই, আর, তা ছাড়া__ 
চাহিবার একজন কর্ত। থাকা চাই। সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ যখন 
নাই_তখন যাহা আছে তাহাতেই সন্থষ্ট না থাকিয়া তদ্যতীত 
চাহিবার বস্তই বা গাইতেছ কোথা! হইতে-_চাহিবার কর্তাই বা 
পাইতেছ কোথা হইতে ? 

উত্তর। সত্য আপনিই চাহিবার বস্তু, আপনিই চাহিবার 
কর্তা । সত্য আপনাকে আপনি চা”ন, আপনাকে আপনি পা*ন, 
আপনাতে আপনি আনন্দে বিহার করেন ; _সত্যই মঙ্গল। 

প্রশ্ন। আপনাকে-আপনি-চাওয়াই বা কিরূপ, আপনাকে- 
আপদি-পাওয়াই বা কিরূপ? 

উত্তর। ' সত্য যদি কম্সিন্কালেও কাহারে! নিকট প্রকাশিত 
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না৷ হ'ন) না আপনার নিকটে_না অন্যের নিকটে__কাহারো 
নিকটে কোনকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনোকালে যে 
'কাহারো নিকটে প্রকাশিত হইবেন-__মূলেই যদি তাহার সপ্তাবন! 
না থাঁকে, তাহ! হইলে “সত্য-আছেন”কথাটাই মিথা। হইয়া যায়। 
সত যদি প্রকাশই ন! পা*ন, তবে তিনি যে আছেন, আহা কে 
বলিল? তাখার প্রমাণ কি? সত্য যদি তোমার নিকটে 
জন্মেও প্রকাশ না-পাইয়। ধাকেন, আর, তবুও যদি তুমি বলে! 
“ত্য ল্লাছেন” তবে তোমার সে কথার মুলা--এক কানাকড়িও 
নহে। দ্বিপ্রহর রজনীতে তুমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত 
ছিলে, তখন তুমি ভাবিতেও পার নাই বে, সর্তাঁ বলিয়া এক 
আদ্বতীক়্ প্রবপদার্থ সর্ধত্র সর্কালে বিগ্ধমান। তোমার নিাভঙ্গে 
যখন তোমার নবোন্মীলিত চক্ষে চেতনের কপাট এবং দিকৃচক্র- 
বালে আলোকের কপাট--এক কপাট মর্ত্যলোকে এবং আর-এক 
কপাট ন্বর্গলোকে--ছুই লোঁকে ছুই কপাট একই মমরে উদবাটিত 
হইল, আর, দেই শুভযোগে বখন তুমি উপরে-নীচে আশেপাশে 
,এবং চারিদিকে চাহিয়া-দেখিস্তা জানিতে পারিলে যে, বিশ্ববন্গাণ্ 
কলাও বাহা ছিল__অগ্ভও তাহাই আছে, আর, সেই সঙ্গে য্থন 
দেখিলে বে, বিশ্বজননী প্রকৃতির ক্রোড়ে কলাও যেমন নিঃশঙ্ক- 
চিত্তে বসিয়াছিলে, অগ্ঠও তেম্নি নিঃশঞ্কচিন্তে বসিয়! আছ, তখন 
তোমার মন বলিল যে, সত্য আছেন, আর, তোমার স্থুবুদ্ধি 
তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দিল। “কে তোমাকে জাগাইয়া তুলিল ?” 
এখন তোমার মুখে কথা ফুটিয়াছে, তাই তুমি বলিতেছ “আমাকে 
কেহই জাগাইয়! তোলে নাই_-আমি আগ্রি জাগিয়া উঠিয়াছি।” 
এটা তুমি ট্রিখিতেছ না যে, তুমি যাহাঁকে বলিতেছ “আমি আগ্ি” 
তোমার গতরাত্রের প্রগাঢ় নিদ্রারস্থার সে .আগ্নি ছিলই ন! 
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মূলে, তাহার পরিবর্তে ছিল কেবল একটা অন্ধ, পঙ্গু এবং অক- 
স্মণ্যের একশেষ তোমার বিছানায় পড়িয়া । সেই অসাড় অপদার্থ- 
টার কর্ণ কি আপনার বলে অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়, 
জ্ঞানে ভর দিয়! দাড়ানো ? যাহার হাত-পা অপাড়, চক্ষু অন্ধ, 
তাহার ক্রি কর্ণ সাতার দিয়া পল্মা৷ পার হইয়া! উচ্চডাঙায় উঠিয়া 
দাড়ানো? সে তো তখন অকর্তী। অকর্তা”র আবার কর্ম 
কিরূপ? অকর্তার কর্মও যেমন, আর, বন্ধ্যার পুত্রও তেম্নি 
ছুইই সমান। ফল কথা এই যে, তোমার প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় একে 
তো জাগিয়! উঠিতে পারিবার মতো শক্তি ছিল না তোমার হাড়ে 
একবিন্দুও ) ' তাহাতে আবার, জাগিয়া উঠিবার ইচ্ছা বে, কোনো 

দিক্‌ দিয়া তোমার মনের ত্রিসীমার মধোও প্রবেশ করিবে, তাহার 
পথ ছিল না মূলেই । অতএব এট। স্থির যে, তুমি আপন ইচ্ছায় 
জাগিয়া ওঠো নাই। কাহার ইচ্ছায় তবে স্বোমার মনের অজ্ঞান 
অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া প্রাণের ভিতর হইতে জ্ঞানের আলোক 
অল্নে-অল্পে ফুটিয়া বাহির হইল? সত্য ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ 
, নাই, তখন কাজেই বলিতে হইতেছে যে জাগ্রংজগতেই হো”ক্‌ 
আর নিদ্রিত জগতেই হো”ক্‌, পর্বতশিখরেই হো”ক্‌ আর সমুদ্র- 
গত্তেই হো"ক্‌, পর্মকুটারেই হো”ক্‌ আর ্বর্ণপ্রাসাদেই হো”ক্‌-_ 

যেখানে যে-কোনো কাধ্য হইতেছে, হইতেছে তাহা সত্যেরই 
ইচ্ছায়__তোমার ইচ্ছায়'ও নহে, আমার ইচ্ছায়”ও নহে। সত্যই 

আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইযা-তুলিয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত 

হইলেন) তা” শুধু না-__তিনিই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া- 

রাখিয়া তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন, আর, প্রকাশ 

পাইতেছেন বলিয়াই, তুমি অকুতোভয়ে বলিতে পারিতেছ যে, 

সত্য আছেন। সত্য এই যে তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন, 
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আর, তুমি যে সত্যের প্রকাশ নয়ন ভরিয়! পান করিয়া প্রত্যহ 
পুনর্জন্ম লাভ করিতেছ, ইহার অবশ্তই কোনো-না-কোনো! নিগুঢ় 
কারণ আছে-_নহিলে সত্যই বা তোমার কে, আর, তুমিই বা 
সত্যের কে যে, তুমি সত্যের দেখা না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই, 
আর, সত্য তোমাকে দেখা না দিলে তাহার নিস্তার নাই! কেমন 
করিয়া বলিব যে, তুমি সত্যের কেহই না বা সত্য তোমার কেহই 
না। তুমি তো আর অসত্য নহ। তুমি যে আমার চক্ষের 
সম্মুখে, সত্য দেদীপ্যমান ! তুমি যদি অসত্য হইতে, তবে তোমাকে 
কে বা পুছিত? তুমি সত্য বলিয়া সতা তোমার নিকটে 
প্রকাশিত হইতেছেন; সতা সত্যেরই নিকটে প্রকশিত হইতে- 
ছেন-_পরের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে তোমার নিকটেই 
হোঁ”ক্‌, আমার নিকটেই হো”ক্‌, আর তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির 
নিকটেই হোক যাহারই নিকটে সত্য প্রকাশ পা"ন_-প্রকাশ 
পা"ন তিনি সত্যেরই নিকটে__-আপনারই নিকটে । সত্যের এই 
যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে 
আপনি পাওয়া । কেন না, সত্যের প্রকাশেরই নাম সতোর 
উপলব্ধি, আর, তাহারই নাঁম সত্যকে পাওয়া। 'আপনাকে- 
আপনি-পাওয়া কিরূপ, তাহা দেখিলাম, এখন আপনাকে-আপনি- 
চাওয়া কিরূপ, তাহা দেখা! যাক । 

আপনার প্রকাশে যখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হয়, তখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টির মেই যে 
প্রসক্তি, তাহা শুধুই কি কেবল চক্ষের চাওয়া? উদাসীন 
পরিব্রাজক পার্খস্থ পুরস্বামীর প্রতি যে-ভাবে মুহূর্তেক চাহিয়া 
আপনার গন্তবাপথ অন্্সরণ করেন, উহা কি দেইভাবের 
চাওয়া? সত্য কি আপনার নিকটে আপনি কোথাকার কোন্‌- 
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পপ 
একজন বেয়ানা পথিক? তাহা হইতেই পারে না। ঠিক্‌ 


তাহার বিপরীত। পরম্পরের "পছন্দসই স্থৃবিবাহিত বক্তার 
শুভদৃষ্টির বিনিময়কালে উভয়ের চক্ষের চাওয়া”র মধ্য দিয়া কেমন 
অক্ুত্রিন প্রাণের চাওয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে-_তাহা তো 
তোমার দেখিতে বাকি নাই ! সেইভাবের প্রাণের চাওয়ার সঙ্গে 
আপনাকে আপনি-চাওয়া*র সৌসাদৃশ্ত থাকিবারই কথা, কেন না, 
স্ববিবাহিত বরকন্ঠা দৌহে দৌহার দ্বিতীয় আরি। এটাও কিন্ত 
দেখা উচিত যে, ছুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্ত যতই থাকুক্‌ না কেন, 
তাহা সৌসাদৃণ্ত বই আর কিছুই নহে; সে সৌসাদৃশ্ত একগ্রকার 
অপ্রতিমের প্রতিমা বা জ্োতির্মগুলের গাত্রচছায়!। গ্রক্কৃত কথা 
এই যে, সত্য যে কিরূপ শুদধ-ুদ্ধ-ুক্ত-পবিভ্র-মধুময়-ভাবে আপনার 
প্রতি আপনি চা'ন আর, সেই অনিরুদ্ধ জ্ঞানের চাওয়ার মধ্য 
দিয়া অতলষ্পর্শ গভীর প্রাণের চাওয়া যে কিরূপ অপরিসীম ধীর- 
গম্ভীর এবং অটল শক্তিপ্রভাবে-_মহাসংযম এবং মহা-উগ্যম ছুয়ের 
অনির্বচনীয় যোগ প্রভাবে উদ্বেল হইয়া, জ্যোতিশরয় আশীর্ঘাদে 
নিখিল ব্যোম উদ্দীপিত করিয়া, ভূভুব্বঃ হইয়া, দশদিকে ফাটিয়া 
পড়িতেছে, তাহা (আমরা তো কীটাণুকীট) মহৌচ্চ দিব্যধামবাসী 
মুনিঞষি এবং দেবতাদিগেরও ধ্যানের অতীত | 


পরশ্ন। তা তো বুঝিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার জিজ্ঞাসা 
থামিতেছে কই ?- বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমি চাই জানিতে 
চাওয়া এবং পাওয়! একত্র বাস করিবে কেমন করিয়! ? বাঘে- 
গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া? আমি তো এই- 
* রূপ বুঝি যে, যতক্ষণ পাওয়। না হয়, ততক্ষণই প্রাণের ভিতর 
হইতে চাওয়া বাহির হইতে থাকে; পাওয়| হইলেই চাওয়া খুচিয়া 
যায়। তবে যদি বলো যে, সত্য কোনো-সময়ে বাঁ আপনাকে 
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পান, কোনো-সময়ে বা আপনাকে চান; সেটা বটে একটা 
ভাবির! দেখিবার বিষয়। তাই কি তোমার অভি প্রায়? তুমি কি 
বলিতে চাও, সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ ?*আবার তা'ও 
বসি, অপ্রকাশের অবস্থায় চাওয়া কতদূর সম্ভবে-_সেটাও একট! 
ভাবিবার বিষয়_-বিশেষত প্রতিদিনই যখন দেখিতেছি যে, রাব্রি- 
কালের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অপ্রকাশ দে-সময়ে সর্বেসর্ধা হয়, সে 
সময়ে চাওয়া ধুইয়া-পু'ছিন্বা মন হইতে এন্সি সাফ. সরিয়। পলায় 
যে, তাহার ।চুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বলিতে কি-_আমার 
জিজ্ঞাসা রক্তবীজের সহোদর-_মরিতে াহে না কিছুতেই ! এক 
বীরের নিপাত হইল তে! অস্কি তার জায়গায় কিন বীর আসিয়া 
তাল ঠুকিয়া দণ্ডায়মান! তার সাক্ষী :__ 


নবোখিত তিন প্রশ্ন । 


(১) চাওয়া-পাওয়া'র একত্র-বাস কিরূপে সম্ভবে ? 

(২) সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ, ন| চির প্রকাশ? 

(৩) প্রকাশ এবং অপ্রকাশের সহিত চাওষা-পাওয়া”র 
কিরূপ সম্বন্ধ? 

উত্তর। তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দিতে হইলে, 
তাহা আমার স্তায় একমুখো ব্যক্তির সাধ্যের অতীত ) কিন্ত, তা 
বলিয়া, তোমার হতোদ্যম হইবার বিশেষ কোনে! কারণ দেখি না; 
কেন না এট! আমি বেস্‌ জানি বে, এ তিন প্রশ্নের একটির রীতি- 
মত মীমাংসা হইলেই, সেইসক্ষে আর-ছুইটির মীমাংসা আপন! 
আপনি হইয়া! যাইবে, তা বই, তাহার জন্ত স্বতন্ত্র উপায়-চেষ্টার 
প্রয়োজন হুইবে না। তিনটির মধ্যে কোন্টি তোমাঁর মুখ্য 
জিজ্ঞান্ত-*সেইটি আমাকে বলো, তাহা হইলে তোমার জিজ্ঞাসার 
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রসদ যোগানে। আমাকর্তৃক যতদূর সম্ভবে তাহার আমি বিধিমতে 
চেষ্টা দেখিব। 

প্রশ্ন। বলিতেছিলাম যে, যতক্ষণ পথ্যন্ত পাওয়া ন! হয়,. 
ততক্ষণ পর্যন্তই চাওয়। বাহির হইতে থাকে-__পাওয়া হইব 
চুকিলেই চাওয়া বন্ধ হয়। তাই বলি যে, চাওয়া এবং পাওয়া 
একত্রে বাস করিবে কেমন করিয়া__বাঘেগরুতে একঘাটে জল 
পিঃবে কেমন করিয়া ? 

উত্তর। এইমাত্র তুমি তোমার বাগানের মালীকে ডাকিয়া 
আতর চাহিলে। তুমি যদি ইহার পূর্বে কোনোকালে আমের 
আস্বাদ না পাইতে, তাহা হইলে কখনই তুমি আস্ত চাহিতে না। 
তবেই হইতেছে যে, চাওয়া বলিয়া যে একট ব্যাপার, তাহা 
পাওয়া"্রই রেদ্‌ অর্থাৎ অন্থতান ব! লেহুড়। আবার, একটু 
পূর্বে তুমি যখন তোমার বাগানের মালঞ্চ পর্যাবেক্ষণ করিতে- 
ছিলে, আর, সেই স্যোগে আমি যখন দিবা একটি ফুটন্ত গোলাপ- 
ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্ত হাত বাড়াইলাম, তুমি তংক্ষণাৎ 
আমার হাত টানিয়। ধরিয়া বলিলে, “কর কি--কর কি! উহার 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আমান মন বলিতেছে “চিরজীবী হইয়া 
বাচিয়া থাকে! আর, তুমি কিনা স্বচ্ছনে উহাকে বধ করি- 
বার জন্ত হস্ত উত্তোলন করিতেছ_-হুমি দেখিতেছি জন্লাদের 
শিরোমণি!” ফুলের সৌনদর্যা সেই যে তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি 
করিলে, জ্ঞানের সেই উপলবিক্রিয়ার নামই পাওয়া, আর, আমি 
ফুলের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তোমার প্রাণ সেই যে কাদিয়া 
উঠিল, প্রাণের সেই ক্রনদনের নামই ফুলটিকে বীচাইয়া রাখিতে 
চাওয়া। যে সময়ে তুমি ছুলটিকে তোমার চক্ষের মম্ুখে পাইয়া" 
ছিলে, সেই সময় হইতেই তুমি চাহিতেছিলে যে, ফুলটি চিরজীবী 
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হইয়৷ বাচিয়৷ থাকুক; একই অভিন্ন সময়ে, তোমার জ্ঞানের 
পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া পরম্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া 
হরিহরাত্মা হইয়া গিয়াছিল ;-_-তবে আর কেমন কথিয়া বলিব যে, 
চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্ো ব্যাত্রমৃগের স্বন্ধ। তোমার দৃষ্টিতে 
তুমি যেখানে দেখিতেছ ব্যাত্রম্বগের স্বন্ধ, আনার দৃষ্টিতে আমি' 
সেখানে .দেখিতেছি পুরুষপ্রককৃতির সঙধন্ধ বা ভ্ঞানপ্রাণের সন্বন্ধ। 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-শ্জ্ঞান সব-চেয়ে ভালবাসে কাহাকে ? 
জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান বলে-_ প্রাণ 
তুল্য ভালবাসাই ভালবাসার সর্বোচ্চ আদর্শ । তাহা যখন সে 
বলে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পার! বাইতেছে যে, *্জ্ঞান প্রাণকে 
যেমন ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। প্রাণ আবার তে্নি- 
ভালবাসে জ্ঞানকে । জ্ঞান একমুহূর্ত চক্ষের আড়াল হইলে প্রাণ 
দশদিক্‌ অন্ধকার দেখে । জ্ঞান ছাড়িয়া পলাইলে প্রীণের নাড়ি 
ছাড়িয়া যায়। ভালবাস! বদিন্চ বস্তু একই, তথাপি জ্ঞানের 
ভালবাসা এবং প্রীণের ভালবাসার মধ্যে একপ্রকার অভেদ-ঘ যাস 
প্রভেদ আছে, আর, সে যে প্রভেদ, তাহার গোড়া”র কথা হচ্চে 
প্রতিযোগিতা! অর্থাৎ পাশ্চাতাবিজ্ঞানশান্ত্ে যাহাকে বলে 7০18710/ 
কিন! মিথুনীভাঁব। পুরুষ যেভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে, জ্ঞান 'সেই- 
ভাবে প্রাণকে ভালবাসে, আবার, স্ত্রী যেভাবে পুরুষকে ভালবাসে, 
প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানকে ভালবাসে । রূপকচ্ছলে বল! যাইতে 
পারে যে, নবোদিত স্থ্ধ্য যেভাবে পন্মিনীর প্রতি চক্ষু উন্মীলন 
করে, নবোদিত জ্ঞান সেইভাবে প্রাণের প্রতি চক্ষু উদ্মীলন করে) 
তার সাক্ষী-_মানুষ্যাবতারের আদিমবয়মে পৃথিবীতে জ্ঞানের 
যখন সবে-মাত্র অরুণোদয় দেখা দিয়াছিল, ওখন জ্ঞানের কার্য্যই 
ছিল-_প্রাণ কিসে ভাল থাকে-_অহোরাত্র কেবল তাহারই পপ্থায় 
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ঘুরিয়৷ বেড়ানো। আবার, স্থুরতি নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মিনী 
যেভাবে নব বিভাকরের প্রতি হ্ৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে, প্রাণ 
সেইভাবে জ্ঞানের প্রতি হায়দ্বার উন্মুক্ত করে ;- স্তানকে, 
পাইলেই প্রাণ তাহার নিকটে আপনার নিগুঢ় অন্তরের কথা 
খোলে-_বিনা বাক্যে অবগ্ঠ, কেন না, জ্ঞান শ্রোতা নহে__ 
জ্ঞান দ্র; জিজ্ঞাসা বটে শ্রোতা, আর, সেইজন্ত তাহার 
সাঙ্কেতিকচিহ কর্ণাকৃতি (?) এইর? ;-_ফলে, জ্ঞানের চক্ষে 
আকারইঞ্ষিতই বাক্যের চুড়ান্ত। একই আমের অস্ধুর যেমন 
আঁটির দূলযুগলের জোড়ের*নাবখান হইতে ছুই দিকের ছুই ডাল 
হইয়। ছট্কিয়া বাহির হয়, একই ভালবাসা তেম্নি পুরুষপ্রক্ৃতির 
দ্াম্পত্যবন্ধনের মাঝখান হইতে ছুইভাবের ছুইতরো ভালবাসা 
হইয়। ছট্কিয়া বাহির হয়। এখন জিঙ্ঞান্ত এই যে, স্ত্রীর প্রতি 
পুরুষের ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা, আর, পুরুষের প্রতি 
স্ত্রীর ভালবাসাই বা কি-ভাবের' ভালবাসা? যখন দেঁথিতেছি 
যে, স্বামী নববিবাহিতা স্ত্রীকে “তুমি আমার ভব-জলধি-রত্” বলিয়া 
অধিকার করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে 
স্বামীর ভালবাসা অধিকার-প্রধান-_স্বামিত্ব-প্রধান__পাওয়া-প্রধান ; 
পক্ষান্তরে, যখন দেখিতেছি যে, স্ত্রী অকথিত ভাষায় “আমি 
তোমারই” বলিয়া একান্ত অধীনা-ভাবে স্বামীর আশ্রয় যান্ধা করে, 
তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীর ভালবাসা 
অধীনতা-প্রধান-_চাওয়া-প্রধান, আর, চাওয়া মুখ খুলিতে পারে 
না বলিয়া লজ্জা-গ্রধান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, 
পাওয়া বা অধিক্রিয়া বা উপলবিক্রিয়া জ্ঞানের যেমন 
স্বতাবাঁসদ্ধ ধর্ম, চাওয়া! বা অভাবজ্ঞাপন বা ক্রন্দন প্রাণের 
তেম্‌নি স্বভাবসিন্ধ ধর্মন। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর যেপ চাওয়া- 
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প্রধান ভালবাসা, তাহ! প্রাণঘ্যাসা-মনের ভালবাসা-_সংক্ষেপে 
প্রাণের ভালবাসা) আর, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেরূপ পাওয়া- 
প্রধান ভালবাসা তাহা জ্ঞানধ্যাসামনের ভালকাস।__সংক্ষেপে 
জর্থনের ভালবাসা । স্ত্রীর প্রাণের ভালবাসা এক-প্রকার জ্ঞানশূন্ত 
অহেতুক ভালবাসা ; রাধাকে তাই কবিরা বলেন “উন্মাদিনী 
রাধা”। পক্ষান্তরে, পুরুষের ভ্ঞানের ভালবাসা এক প্রকার রত্বচেনা 
চোকো'লো ভালবাস1) * কৃষ্ণকে তাই কবিরা বলেন “চত্ুর- 
টুড়ামণি”। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, “কৃষ্ণকে ভালবাসি জানি 
না সই আমি কিজন্ত” এইবপ ভ্রানগ্ন্ত অহেতুক ভালবাসা বড়, 
না “রাধ! মু্ভিমতী €প্রমমাধুরী, তাই আমি রাধ/র চরণ-কি কর” 
এইরূপ চোকো'লো-ধাচার সহেতুক ভালবানা বড়? ইহার উত্তর 
এই যে রাধার অহেতুক ভালবাসা প্রাণাংশে বড়, কৃষ্ণের সহেতুক 
ভালবাদ। ভ্ঞানাংশে বড়। হারজিতের কথ। যদি জিদ্রাসা কর, 
তবে তাহার উত্তরে আমি বলি 'এই যে, 


ভিন্ন জাতির ভিন্ন বীত। 

আপন মুলুকে সবার'ই জিত। 
ফলকথা এই যে, কৃষ্ণর[ধিকার যুগবাধা প্রেম এ বলে আমায় গ্ভাখ» 
ও বলে আমায় গ্ভাখ.; ছুয়েরই মর্ধযাদ! নিক্তির ওজনে সমান ; 
যেহেতু জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া চখাচখীর ্ায় সখা- 
সথী। ভিতরের কথাটি তবে তোমাকে ভাঙিয়। বলি__ 

প্রাণ হইতে জ্ঞানে পৌছিবার মাঝপথে একটি ঘাটি-স্থান আছে, 

সেইটিই ভালবাসা”র জন্নস্থান। সেস্থানটি হচ্চে মন। এখন 
জিজ্ঞান্ত এই বে, মন পদার্থটা কি? গঞ্গাজলই যেমন গঙ্গার 
সাবুসর্বস্, তেয়ি, মানস বলিয়া যে-একটি মনোবৃত্তি আছে, তাহাই 
মনের সারপর্বস্ব । মানস, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মন একই। তার সাঙ্গী 
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-_-প্মন নাই” বলিলে বুঝায় ইচ্ছা নাই, “মনে ধরে না” বলিলে 
বুঝায় ইচ্ছার সঙ্গে মেলে না, “মন যায় না” বলিলে বুঝায় ইচ্ছ। 
হয় না। পৃথিবীর ভূগোল তোমার নখাগ্রে, তাহা আমি জানি 9 
তোমার জানিতে কেবল বাকি মনের ভূগোল; জানা কিন্ত 
উচিত-_বিশেষত তোমার মতো! পণ্ডিতলোকের। অতএব 
গ্রণিধান কর-_ 
মন হচ্চে মানস-সরোবর বা ইচ্ছা সরোবর, আর, তা”্র ছুই 
কুল হচ্চে জ্ঞান এবং প্রাণ। মনের যেজায়গাটি জ্ঞানের কূল 
ঘেঁসিয়া তরঙ্গিত হয়, মানসংসরোবরের সেই জ্ঞানঘ্যাসা কিনারাটি 
প্রভাবাত্মক বা' প্রতুত্বপ্রধান বা পাওয়া-প্রধাম ইচ্ছা, সংক্ষেপে 
ঈশনা; আর, মনের ফেজায়গাটি প্রাণের কুল ঘেষিয়া তরঙ্গিত 
হয়, মানস-সরোবরের সেই প্রাণঘ্যাসা কিনারাটি অভাবাত্মক ব৷ 
_ অধীনতাপ্রধান বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা । মুখে 
সব কথ! খোলোনা করিয়া বলিতে গেলে বড্ড বেণী বকিতে হয়, 
অথচ, বক্তা”র কেবল বকুনিই সার হয়-_শুনিবেন ধাহারা, তাহারা 
ঘড়ি-ঘড়ি স্ব স্ব গৃহের দিকে মুখ ফিরাইতে থাকেন। তাহাতে 
কাজ নাই। মানস-সরোবরের একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের (এক- 
প্রকার চুম্বক চিটে”র) জোগাড় করিয়াছি, তাহা দেখিলেই সরো- 
বরটি”র কূলকিনারা”র ঠাহ্‌র পাইতে তোমার একমুহূর্তেও বিলম্ব 
হইবে না; অতএব দেখ__ 
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ও-কুল-__জ্ঞান 





ও-পারের কিনারা-ঈশন! বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা 
মানস-সরোবর বা সঙ্কল্ন বা ইচ্ছা বা মন 


এ-পারের কিনার! _বাসন! বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা 


(0 
এ-কুল-প্রাণ 

মানচিত্রে এ যাহা দেখিলে, তাহা যদি বাস্তবিক-মানসসরোবরের 
সহিত হাতে-কলমে মিলাইয়া দেখিতে চাও, তবে চলে! তোমাকে 
সরোবরটির এপার হইতে পাড়ি দিয়।৷ ও-পারে লইয়। যাই, তাহা 
হইলেই তোমার ধন্দ মিটিয়া যাইবে । 

একটু পুর্বে তুমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলে, তখন তোমার 
নিষ্বাস প্রশ্বাস ঘড়ির কলের মতো! বাধানিয়মে চলিতেছিল, ইহাতে 
আর ভুল নাই। ঘড়ি'র কপ'কে তে চালায় জানি ঘড়ি'র 
শ্প্িঙ_তোমার নিদ্রাবস্থায় তোমার নিশ্বাস প্রথ্থান চালাইতৈছিল 
কে? তোমার প্রাণ অবশ্ঠ। তুমি তো নিদ্রায় অচেতন, আর, 
আমি দেই সমক্ষে তোমার শক্নঘরের এককোণে চেয়ারে হালান্‌ 
দিয় সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি; ইতিমধ্যে তোমার নাক ড!কিয়। 
উঠিল গগনভেদী সপ্তমস্বরে__ডাকিয়। উঠিল অকম্মাৎ বজ্তাঘাতের 
্তায় এম্‌নি সহস! যে, আমি চমকিয়। উঠিলাম, আর, সেই মুহূর্তে 
যে.ছোট ছেলেটি তোমার পার্শে শুইয়াছিল, তাহার ঘুম “ভাঙিয়া 
যাওয়াতে সে বিছানায় উঠিয়া-বপিয়! ভয়োন্বি্নচিত্তে তোমার 
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দিপা্পাশিশিশিটি 


শবধায়মান নাসিকার প্রতি একদুষ্টে চাহিয়! রহিল। তুমি তো 
সামান্ঠ ডাক্তার নহ, তুমি মহামহোপাধ্যায় এমডি; বলি তাই__ 
সেই বছর-সাতেকের ছেলেটি তোমারই তো! ছেলে ! আযালো- 
পাথিক্‌ ডাক্তারিবিষ্তায় সে পেট-থেকে-পড়িয়াই পণ্ডিত। গে 
ভাবিল যে, “বাবার নাকের ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহির হইতে 
চাহিতেছে_-কিছুতেই আমি তাহা হইতে দিব না”) এইরূপ 
ভাবিয়া ছেলেটি তোমার নাক টিপিয়া ধরিল যতদূর তাহার সাধ্য 
শক্ত করিরা। তাহার ফল যাহা হইল, তাহা আন্ুপুর্বিক বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর-_- 

প্রথমে নিদ্রার ভাডো-ভাঙো অবস্থায় তোমার দুঃস্বপ্নপীড়িত 
অর্দস্কুট মনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের পথের বাধ! সরাইয়া ফেলিবার 
ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর, নে যে ইচ্ছা, তাহা নিতান্ত অবল! 
ইচ্ছা-_চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যানা ইচ্ছা--বাসনা মাত্র। তাহার 
পরে তুমি ধড়ফড়, করিয়া জাগিয়া-উঠিয়া৷ ছেলেটির হাতের 
কামড় হইতে তোমার নাসিকা ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করিলে) 
এবার'কার এ ইচ্ছ৷ 'প্রভাবাত্বক সবলা ইচ্ছা-_পাওয়াপ্রধান 
জ্ঞানঘ্যাসা ইচ্ছা; ইহারই নাম ঈশনা। যেই তোমার মনে 
জাগ্রত জ্ঞানের উদয় হইল, সেই-অগ্নি ঈশনার পরাক্রমের চোটে 
ছেলেটির হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ ভুমি তোমার বিপন্ন নাসাগ্র 
টানিয়াঁলইয়] ছেলে-বেচারিটিকে এক-ধমকে বাঁদাইয়া ফেলিলে। 
মানস-সরোবরের এ-কুল হইতে ও-কুলে__প্রাণ হইতে ভ্ঞানে__ 
উত্তীর্ণ হইবার পথের ঠিকৃঠিকানা এই তো তুমি হাতে-কলমে 
পৃরীক্ষা করিয়া হ্ুনির্থাত জানিতে পারিলে। পথ-অতিবাহনের 
ক্রম-পদ্ধতির বিবরণ এ যাহা৷ তুমি জানিতে পারিলে, তাহা 
সংক্ষেপে এই__ 
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স্থূল ক্রমপন্ধতি। 

(১) প্রাণ 

(২) মন 

(৩) জ্ঞান 

সবিশেষ ক্রমপন্ধতি। 

(১ প্রাণ 
1 (১০) প্রাণঘ্যাসা মন-_বাসনা 
॥ (৩০) জ্ঞানঘাস্ট মন-_ঈশনা 

(৩) জ্ঞান , 

ুর্বপ্রদ শত মানচিত্রখানিতে ক্রমপন্ধতির অঙ্কচিহ্ ছিল না। 

মানস-সবোবরের অমন একখানি সুন্দর নখনর্পণে অসম্পূর্ণতা-দোষ-. 
থাকিতে দেওয়া উচিত হয় কি? কোনোক্রমেই না) অতএব 
দেখ__ 





(২)মন 


মানস-মরোবরের মানচিত্রের 
দ্বিতীয় সংস্করণ । 
(৩) ও-কৃল- জ্ঞান 
খে) পাওয়া ধান ভানঘযাপা মনন 
(২) মানস-সরোবর- মন 


(১॥০) চাওয়া-প্রধান প্রাণঘণযাসা মন-£বাসনা 
ররর 


এ 








€১) এ-কুল- প্রাণ 


প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল মানস-সরোবরের কুলকিনারা,র 
সন্ধান, এক্ষণে পাওয়া হইল মানস-সরোবরের একুল হইতে ও- 


১৬ হারামণির অন্বেষণ 


কূলে পৌছিবার ক্রমপন্ধতির সন্ধান । আর তিনটি বিষয়ের সন্ধান 
পাইতে এখনো বাকি; সে তিনটি বিষয় হ"ম্চে--€১) বাক্তাব্যক্ত- 
রহস্য, (২) জিম্উণ-রহন্তয, এবং €৩) ভ্বন্দ-রহন্ত বা চাওয়া-প1ওয়ার 
বিচ্ছেদমিলনের ব্যাপার। 


বাক্জাব্যক্তরহুশ্য । 


যাত্রাকালে পথমাত্রীক্ক পক্ষে ছুইটি কার্য্ের তন্বাবধারণ 
সমান আবশ্তক। প্রথমে দেখা চাই--কাজের সামগ্রীগুলি 
মমস্তই মোট বাঁধিয়া সঙ্গে লওয়া হইয়াছে কি না) তাহার 
পরে দেখা চাই--যে-সময়ের জন্য যাহা প্রয়োজন, সেই সময়ে 
তাহা ঝটপট, খুঁজিয়া পাইতে পারিবার মতো স্থন্দর প্রালীতে 
সমন্ত বাবহার্যয-দ্রবা খুছাইয়! রাখ! হইয়াছে কি ন!। প্রথম 
কার্মাটি (অর্থাৎ মোটবীধা-কার্য্যটি ) একপ্রকার হইয়া চুকিল মন্দ 
না প্রাপ, মন, জ্ঞান, এই তিন বৃহং প্যাটরা'র মধো বিশ্ববহ্গাণ্ড 
পৃরিয়! ফ্যাল! হইল। এখন, দ্বিতীয় কার্যাটি (দ্রবনদি ভাগ-ভাগ 
করিয়। স্থপ্রণালীতে গুছাইয়! রাখা কার্যাটি) হ্ইয়াঢুকিলেই 
নির্বঞাট হওয়া যায়। তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইত্রেছে। 

বিশাল অরণ্যে যে অগ্নি কোথায় লৃকাইয়। থাকে, তাহা 
জানিতে পারা ভার, দাবানলের আরস্ভকালে সেই 'অগ্নিই (অরণ্য 
দাকুর অস্তনিগৃঢ় অনৃস্ অগ্নিই ) শাখাঁগুলা'র ঝুটোপুটি'র উপদ্রবে 
উত্ত্যক্ত হইয়া! হেথা -হোথা-সেখা ছিন্ছিন্নভাবে ফুটিয়্া বাহির হয়) . 
ক্ষণপর়ে আবার নেই অগনিই গ্রচবেগে সমস্ত অরণ্যের 'মাপাদ- 
ষন্তক অধিকার করিয়া আকাশে আয়পতাকা উড্ভরীয়গান করে। 
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আমাদের মধোও অগ্নি আছে; সে অগ্নি মাধ্যাত্মিক অগ্নি; 
তাহার নাম চেতন । 
. যে-চেতন আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে 
ক্রেখায় লুকাইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না, 
আমাদের স্বপ্নাবস্থায় সেই চেতনই বাসনূবশে ছিন্নছিন্নভাবে 
ফুটিয়! বাহির হয়; আবার, আমাদের জাগরণকালে সেই চেতনই 
আমাদের অন্তঃকরণের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া মুক্ত 
চিদ্াকাশে ঈশনার জর়পতাক। উড্ডীযমান করে। 

তিন অবস্থার অগ্নি যেমন তিন প্রক্ষার, তিন অবস্থার চেতনও 
তেম্নি তিনপ্রকার। নিদ্রাবস্থার অব্ক্ত-চেতন কণ্ঠের অন্তনিগুঢ় 
তাপাগি স্বপ্নাবস্থার অর্বস্ফুট-চেতন তণ্তাঙ্গারের গা-খ্যাস! দাহাগি ; 
জাগরিতাবস্থার সবান্ত চেতন আকাশ-লেলিহমান শিখাগ্নি। 

প্রথমাবস্থার অব্যক্ত-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম প্রাণ; মাঝের 
অবস্থার অর্ধস্দুট-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম মন) তৃতীর অবস্থার 
স্থব্যক্ত-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম জ্ঞান। 
প্রাণ অধাক্তসংস্কারের বশবর্তী হইস্স! ঘুমের ঘোরে বাঁধা-পথে 

চলে। শাস্ত্রে অবাক্তসংস্কারের নাম আছে রাশি-রাশি ; প্রাক্তন- 

স্কার, অনৃষ্ট, নিয়তি, কর্থবিপাকাশয়, এ সব নাম তাহারই নীম ) 
পরন্ত কেহ যদি এ সব বিরেসী-সিকে ওজনের নামের বোঝা! তোমার 
সম্মুখে আনিয়! উপস্থিত করিয়! তোমার কাছে পারিতোষিক যাক্ধা! 
করে, তবে তুমি যে তাহাকে কিরূপ পারিতোধিক প্রদান কর, তাহা 
বুঝিতেই পার! যাইতেছে; অতএব তাহাতে কাজ নাই। “সংস্কার” 
বপিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা সকলেই জানি.)-_-উপস্থিত কার্ধয- 
নির্বাহের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। প্রাণ অব্যক্তসংস্কারের বশবর্তী 


হইয়া ঘুমের ঘোরে বীধাপথে চলে ; মন বাসনার বশবর্তাঁ হইয়! 
২ 
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কল্পনাস্বপ্রের কাল্পনিক সরাতে অবগাহন করে ; জ্ঞান ঈশনায় 
ভর করিয়া দাড়াইয়৷ বস্তসকলের বাস্তবিক সত্তাতে অবগাহন 
"করে, এক কথায়--সত্যে অবগাহন করে। 

তিন অবস্থার তিনপ্রকার অগ্মি শুধু যে কেবল একটার,পর 
আরেকটা পরে-পরে আবিভ্তি হয়, তাহা নহে, পরস্ একটার পর 
'আরেকটা' পরে-পরে আবিভূর্তি হইয়া স্তরেন্তরে উপর্ধযপরি সন্নি- 
বেশিত হয়। দাবানলের প্রজ্লিত অবস্থার অগ্নির মধ্যে তুমি 
যদি অনুসন্ধান-দৃষ্টি চালনা কর, তবে সবা”র উপরের স্তরে দেখিবে 
মুক্ত আকাশে উত্থান কয়িতেছে প্রজলিত শিখাগ্সি; মাবের স্তরে 
দেখিবে কাষ্ঠভক্ষণ করিয়! বাচিয়া থাকিতেছে দাহাগ্নি ; নীচের 
স্তরে ঘুমাইয়া রহিয়াছে দেখিবে দগ্চাবশিষ্ট তন্মরাশির-অন্তনিগৃড় 
তাপাগি। তেঙ্মি আবার তুমি যদি তোমার জাগরিতাবস্থার 
স্ুবাক্ত-চেতনের ভিতরে উকি দিয়া দেখ, তবে উপরের স্তরে 
'রহিয়াছে দেখিবে জ্ঞানের দিবালোকে দেদীপ্যমান ঈশনার জাগ্রত- 
ভাব; মাঝের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে অর্দশ্ফুট-চেতনের সান্ধয- 
চ্ছায়ায় পরিবুত বাসনার স্বপ্ন) নীচের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে 
প্রাণের অমানিশায় অবগুষ্ঠিত ঘুমস্ত সংস্কার। 

“মে কথা যা"ক্‌! তুমি একটু পূর্বে ধাহার কথা বলিতেছিলে 
-তোমার সেই পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত কি সরেস লোকই ছিলেন ! 
আ'জকের বাজারে তাহার মতো সদাশয় লোক সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তিনি আজ বিশবংসর হইল তোমার নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া! সেই-যে-সেই দেশত্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, 
সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তাহার কোনো সংবাদ তুমিও 
পাও' নাই, অমিও পাই নাই। তুমি তো জানি সহরের মধ্যে 
একজন সের! চিত্রকর ; তোমার মন থেকে দেবদন্তের একখানি 


ব্ক্তাবাকরহস্ত । ১৯ 


সিসি পিসিশিশিশী 





শাপাপিিপাপিসাপিসসিসিসিশিশিশিপিপিপিসিপিপীশীশিশিশিসিশিসিসিশিপিিপাশিশাশিসিশা 


ছবি যদি তুমি মামাকে আঁকিয়! দিতে পার, তবে তোমাকে আমি 
কত বে ধন্যবাদ দিই, তাহা বলিতে পারি না) কেন না, দেবদত্ত 
.আমারও পরম বন্ধু ছিলেন। তাহা তুমি কিছুতেই পারিয়৷ উঠিবে 
ন্ণ, তাহ! জানি) তাহা জানিয়াও, এটা আমি স্তুনির্ধাত বলিতে 
পারি যে, দেবদত্ের দিব্য একখানি ছবি'তোমার প্রাণের চোর- 
কুটুরীর ছবির আল্মারিতে গুছানো রহিয়াছে; আর, সে যে ছবি 
তাহা দেবদত্ত বিশবংসর প্পূর্ব্রে যেমনটি ছিলেন, তাহারই মতো! 
অবুকল। তার সাক্ষী এইমাত্র তুমি আমাকে বলিলে যে, 
গৃতরাত্রের স্বপ্নে দেবদত্তকে দেখিয়াছ__ঠিক সেই বিশবৎসর 
পূর্বের দেবদত্ত যেন তোমার সন্মুখে মৃত্তিমান্। "তোমার নিদ্রিত 
অবস্থায় ব্যাপারটা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বুঝিতেই পারা যাই- 
তছে;_ প্রাণের অবাক্তসংস্কার মনের বাসনাতে সোয়ার হইয়। 
কল্পনার রঙ্গভূমিতে দেবদত্তবেশে সাজিয়া বাহির হইয়াছিল ভা” 
বই আর কিছুই না। 

এই বর্তমান মুহূর্তে তুমি যদি জানালার ফাঁক দিয়া হঠাৎ দেখ 
যে, একটি অর্ধ প্রবীণগোচের পথযাত্রী বৃষ্টির ভয়ে রাস্তার ও-ধারের 
&ঁ ময়রার দোকানটার দ্বারের গোড়ায় দীড়াইয়া! বৃষ্টিবরিয়া 
যাওনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, তিনি যদি তোমার সেই 
পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত হ'ন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মন 
বলিবে_“ভদ্রলোকটি না-জানি কে?” ইহারি নাম জিজ্ঞাস! । 
তাহার পরে তোমার গতরাত্রের স্বপ্নের প্রফুল্ল যুবা সনুথস্থিত 
বিমর্ষভাবাপন্ন অর্দপ্রবীণ ব্যক্তিটির সহিত মিশিয়া যাইতে চেষ্টা 
করিবে,আর, সে চেষ্টার প্রথম উদ্যমে তুমি দেবদত্তকে চেন”, চেন, * 
করিয়া ও ,চিনিতে না পারিয়া ক্রমাগতই তাহার মুখারুতি পর্যয- 
বেক্ষণ করিতৈ থাকিবে ) ইহারই নাম অনুসন্ধান। তাহার পরে 
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তুমি সেই অর্দপ্রবীণ বাক্তিটির মুখচক্ষুর আকার প্রকার-ভাবভঙ্গীর 
ভিতরে কয়েকটি পূর্বপরিচিত অভিজ্ঞানচিত্ খুঁজিয়া পাইয়া 
আচদ্িতে বলিয়া উঠিবে__“এ কি! দেবদত্ত যে!” ইহারই নাম 
অনুমান। এই যে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, এবং 
অনুমান একটার পর.আর একটা পরে-পরে আসিয়া স্বস্ব কার্যে 
কোমর বীধিযা বসিয়া গেল-_-এ তো! দেখিতেছি একপ্রকার 
গয়িবী চাল) যে-ও্তাদ পিছনে থাকিয়া চাল চালিতেছে, তাহাকে 
তো কোথাও খুঁজিয়। পাইতেছি না) খুঁজিয়৷ পাইৰ কেমন, 
করিয়া? সে যে অব্যক্ত-সংস্কার ; অব্যক্তসংস্কার আপনাকে ধরিতে 
ছ'ইতে দরিবর*পাত্র নহে) তাহা কেবল ফলেন পরিচীয়তে। 
গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসাও ছিল না-_অন্গু- 
সন্ধানও ছিল না। গতরাত্রে শুদ্বকেবল বাসনার মন্ত্রের চোটে 
অর্দন্ফুট-চেতনের ঝাপসা আলোকে দেবদত্তের প্রতিমুত্তি তোমার 
মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিয়াছিল। 'বাসন। অব্যক্তসংস্কারের একধাপ- 
উপরের স্তরে নবপ্রস্থত পক্ষিশাবকের ্তায় ক্ষণে উড়িয়া উপরে ওঠে, 
ক্ষণে নীচে পড়িয়া গিয়। ভূতলে অবলুঠ্ঠন করে; তাহ! একদওডও স্থিক 
হইয়া থাকে না, ক্রমাগতই উড়ুউড়, করে। বাসনা! প্রাণধ্যাসা ইচ্ছা 
বা প্রাণঘ্যাসা মন। গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার অর্ধস্ফুট-চেতন শুদ্ধ- 
কেবল বাসনাতে ভর করিয়া সম্মুখবর্তা বিষয়ের কাল্পনিক সততায় 
অবগাহন করিয়াছিল। আজ তুমি জাগরিভাবস্থার সুব্যক্ত- 
চেতনের দিবালোকে স্ুপ্রত্যক্ষ বিষয়ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা এবং অনু- 
সন্ধান চালন! করিয়া জানিতে পারিলে যে, দেবদত্ত তোমার সম্মুথে 
বিরাজমান। আজ্কে”কার এই যে তোমার জাগ্রতভাবের জিজ্ঞাস। 
এবং অনুসন্ধান, ইহার ভিতরে ঈশনার হস্ত স্পষ্টই দেখিতে প্রাওয়৷ 
যাইতেছে $ ঈশনা আর কিছু না- জ্ঞানধ্যাসা ইচ্ছা ঝা জ্ঞানখ্যাসা 
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মন। গতরাত্রে তোমার মনের বাসনার নীচের স্তরে প্রাণের 
অবাক্তসংস্কার তলে-তলে কার্য্য করিয়াছিল; আজ তোমার জ্ঞানের 
ঈশনা সর্কবৌপরি কর্তা হইয়া বিরাজমান, আর জ্ঞাঁনের সেই যে 
ঈখনা তাহার নীচের স্তরে মনের বাসন! এবং তাহারো নীচের 
স্তরে প্রাণের অবাক্তসংস্কার তলে-তলে কার্য করিয়া তোমার জ্ঞানের 
আহ্বমানিক সিব্ধান্তে বলমঞ্চার কারতেছে। অতএব তিনটি 
বিষয় সুনিশ্চিত) সে তিনটি বিষ এই যে, (১) তোমার 
জাগুরতাবস্থায়-_জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া 
কার্য করে; (২) স্বপ্নাবস্থায়, মন এঁবং প্রাণ একজোট হইয়া 
কাধ্য করে? (৩) স্বযুপ্ত অবস্থায় প্রাণ একাকী কার্ধা করে। যেমন 
রাজ! এবং সেনা একজোট হইয়া যুন্ধ করিতেছে বলিলেই বুঝাক়্ 
যে, রাজা, বেনাপতি এবং সেনা, তিনই একজোট হইয়া যুদ্ধ 
করিতেছে, তেম্নি জ্ঞানবান্‌ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং 
প্রাণ একজোট হইয়া কার্ধ্য করিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান, 
মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া কার্ধ্য করিতেছে । তা 
ছাড়া, যেমন রাজ! এবং সেনাপতি ছুইকে একসঙ্গে ধরিয়া বল 
যাইতে পারে-_সৈন্তের অধিনায়ক, তথৈব, দেন! এবং সেনাপতির 
অধীনস্থ সদারদিগকে একসঙ্গে ধরিয়া বলা যাইতে পারে_+সেনা ? 
'সেইরপন্তায়ে _স্থলবিশেষে আবশ্তক হইলে জ্ঞান এবং জ্ঞানধ্যাসা 
মন ছুইকে একসঙ্গে ধরিয়। সংক্ষেপে বলা যাইবে _জ্ঞান ) তখৈব, 
প্রাণ এবং প্রাণঘ্যাসা মন ছুইকে একসঙ্গে ধরিয়া *ংক্ষেপে বল! 
যাইবে--প্রাণ। এনপস্থলে জ্ঞান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য 
করিতেছে বলিলেই জ্ঞান এবং প্রাণের মাঝের জায়গায় মনও যে, 
কাধ করিতেছে, তাহ! আপনা-আপনিই বুঝাইয়া যাইবে, আর, তাহা 
হইলেই শ্বততন্ত্রূপে মনের নামোল্লেখ করিধার প্রয়োজন হইবে না । 
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ক্ষেত্র দেখ £-- 
সংক্ষিপ্ত নামকরণ । 
জ্ঞান 1 ঈশনা 
বাসনা ) মন (উহ) 
প্রাণ | প্রাণ 

আপাতত এখানে আমি মাঝের অঞ্চলের মনের ব্যাপারটিকে 
ধ্ররূপে উহ্য রাখিয়া-_-বলিতে চাই এই যে, আমাদের জাগরিতা- 
বসথায়, জ্ঞান এবং প্রাণ কর্তীগৃহিণীর স্তায় একজোট হইয়া একত্রে 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের পরিচালনাকার্য্যে নিষুক্ত থাকে ; পরস্ত নিদ্রাবস্থায় 
জ্ঞানের অন্্পস্থিতিকালে প্রাণ একাকী এ কার্ধ্য স্ুনির্বাহ করে। 
তোমার এই যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ির কলের ন্যায় বাধা-নিয়মে 
অষ্টপ্রহর চলিতেছে-_তাহ! চালাইতেছে কে? তোমার প্রাণেরই 
তাহা কাজ, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এটাও কিন্তু দেখি- 
তেছি যে, তোমার প্রাণের সে যাহা কাজ, তাহার উপরে তোমার, 
স্তানের বিলক্ষণ কর্তৃত্ব চলে; দেখিতেছি যে, তুমি সঙ্ঞানভাবে, 
নিশ্বাসগ্রশ্বাস বন্ধ করিতেও পারে, কমাইতে-বাড়াইতেও পারে, 
ইচ্ছামাত্রেই। এইজন্তই আমি বলিতেছি যে, যেমন কর্তাগৃহিণী 
উভয়ে একজোট হইয়া ঘরসংসার চালা*ন, তেম্‌নি জ্ঞান এবং 
প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়। তোমার নিশ্বাসপ্রশ্াস চালাইতেছে। 
আবার, এটাও দেখিতেছি যে, কার্ধযপ্রণালী দোহার ছুইরূপ। 
যেমন--বীধানিয়মে ছোট-ছোট ছেলেদের মানুষ করিয়া তোল 
গৃহিলীরই কাজ, তা বই, কর্তা সে কার্ধ্ে নিতান্তই অপটু তেস্‌নি 
বাধানিয়মে অষ্টপ্রহর নিশ্বীসপ্রশ্বান পরিচালন! করা প্রাণেরই 
কাজ) তা বই, জান তাহাতে নিতান্তই অপটু। 'পক্ষাস্তরে, 
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যেমন- ছেলেদের শিক্ষার জন্য নূতন কোনোপ্রকার বৈজ্ঞানিক- 
নিয়ম প্রবর্তিত করিতে হইলে কর্তীই তাহা পারেন, তা বই, গৃহিণী 
তাহাতে নিতান্তই অপটু, তেম্‌নি নিশ্বীস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়! কুম্তক 
করিতে হইলে, অথবা! নিশ্বাস প্রশ্বাস কমাইয়া-বাড়াইয়া রেচক- 
পৃরক করিতে হইলে জ্ঞানই তাহা পারে, তা বই প্রাণু তাহাতে 
নিতান্তই অপটু। কিন্তু জ্ঞান যতই কেন প্রাণের উপরে কর্তৃত্ব 
করুক্‌ না, প্রাণকে সে চটাইয়। প্রাণের বিরুদ্ধে শ্বতত্থভাবে কোনো 
কাধ্যট করিতে পারে না। প্রীণায়াম সাধন করিবার সময় জ্ঞান 
ধীনর ধীরে প্রাণকে বশ করিয়া আপনার অভিপ্রেত পথে বাগাইয়া 
আনে, তা বই, প্রাণকে তুচ্ছতাচ্ছীলাও করে না.*আর. প্রাণের 
উপরে যথেচ্ছ বলপ্রকাশও করে না। জ্ঞান সবসময়েই প্রাণের 
সহিত সন্ভাবে মিলিয়া কার্ধা করে,_-প্রাণের সহিত আড়াআড়ি 
করিয়া কোনে! কার্ধাই করে না। জ্ঞান যখন ঈশনা খাটাইয়া 
প্রাণায়াম সাধন করে তখন প্রা জ্ঞানকে আপনার বীধা-পথের 
বেণী বাহিরে যাইতে দেয় না। প্রাণ যেমন কতকমাত্রা জ্ঞানের 
অভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড় দিয়া চলে, জ্ঞানও তেম্নি কতরুমাত্রা! 
প্রাণের অভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড় দিয়া চলে, আর, উভয়ের স্রেপে 
চলিবার্‌ কারণ শুদ্বকেবল পরম্পরের প্রতি মনের ভালবাস 
কেননা মন জ্ঞান প্রাণের মধাস্থম্বপ। জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে 
কোনে! ৃত্রে দ্াম্পত্যকলহ বাধিলে মন মাঝে পড়িয়া বিবাদ 
মিটাইয়। দিতে চেষ্টা করে। ফলে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে 
কলহ যাহা! সময়ে-সময়ে বাধিতে দেখা যায়, তাহা হরগৌরীর কোন্দগ 
বই আর কিছুই নহে। জ্ঞানবান্‌ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং 
প্রাণ,উজ্য়ে একজোট হইয়! ঘরসংসার .করে-_-এ তো দেখিতেই 
গাওয়া যাইতেছে) কিন্ত নিদ্রাবস্থায় কি হয়, সেটাও দেখা চাই। 


২৪ হারামণির অন্বেষণ । 


সপ্প্পিশিশিসিপিপিসিপিপসিশিশিসিসিসিপিশিশিশিশিিপিপিপিপিসিিসিপিপিপিসিপিপিিসিসিসিপিসিসিপিসিপপনিিপিপিসিসিসিপাপপাসাসাপাপাসাপাপিপিপিপী 


নুব্যক্তচেতন যখন শ্রমরূমে অবসন্ন হইয়া ঈশন! গুটাইয়৷ লইয়া! 
অব্ক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তখন সে প্রাণের হস্তে চাবির গোছ।! 
ফেলিয়া-দিয়া 'দিব্য আরামে নিদ্রা যায়। জ্ঞান যখন নিদ্রায় ঝাঁপ 
দিতে উদ্যত হয়, তখন মন জ্ঞানকে বলিতে পারে যে, “তুমি হ'চ্চ 
ঘরের কর্তা) ঘরের “কর্তা ঘরে না থাকিলে ঘরের দশা হইবে 
কি?” তা যদি বলে, তবে জ্ঞান তাহার উত্তর দিবে এই যে, 
“কোনে চিন্তা নাই_-ঘরে প্রাণ রহিট্পেন; আমার থাকাও যা, 
আর, প্রাণের থাকাও তা, একই) গৃহিণী গৃহের অধিষঠাত্রী 
দেবতা, তুমি কি তা জানো না!” প্রাণের প্রতি জ্ঞানের কি 
অগাধ বিশ্বাস" এমসি অগাধ বিশ্বাস যে, তুমি যদি বলো “প্রাণ 
অচেতন”, তবে জ্ঞান তোমার সে কথায় কখনই সায় দিবে 
না) জ্ঞান বলিবে যে, “প্রাণ আমার দ্বিতীয় আপ্রি--প্রাণকে 
অচেতন বলাও যা, আর, আমাকে অচেতন বলাও তা» 
একই” প্রকৃত কথা এই যে; প্রা অচেতন নহে? প্রাণ 
অব্যক্ত-চেতন! চেতনের অবাক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা ) 
অব্যক্ত-চেতনের নামই নিদ্রা, আর তাহারই আরেক নাম প্রাণ। 
নিদদা প্রাণই! ইংলগডের ডুবুরী কবি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর: 
এক %::001701000906106 51920, 

9150 0১861015500 00৩ 1261160 9165%৩ ০£ ০81, 
10990801০20 09775 1105, 5015 1090015 080 

[38100 011016 101005) 21580 10800155 58০00 ০০09৩, 
0161170001151761 10 1155 চি850 


নির্দোষ নিদ্রা! ভারোদ্ধি্ন কর্মধন্দা'র গলিতম্খলিত বাহচ্ছদ* 





* জামার আন্তিন। 100০% এবং জ্ঞ (84/.) যেমন এ:করই মন্তান, 
71 এবং গীথ। (্গ্রস্থন) এ ছুই শব্দেরও বোধ হয় তেম্নি এক কুলে জক্ম। 


বাক্তাব্যক্তরহ্ন্ত । ২৫ 


িাপীটি ৯ উস সিটি শিশীপিিি সি পিসীসিশিসিশিশীপীপিিপপপপ পিপিপি পপি 


দে বে নৃতন করিয়া গাথিয়৷ তোলে ! দৈনিক জীবনের দৈনিক 
স্বত্যু! শ্রমপীড়া"র শাস্তিবারি ! ব্যথিত চিত্তের ধর্বস্তরি ! মহা- 
প্রকৃতির দ্বিতীয় গতিপর্ধ্যায় ! জীবনের ভোগোতসবের বপপুষ্টি- 
প্রঙ্ায়িনী সেরা-ভোগের সামগ্রী!” 

শুনিলে কবিবাক্য! নিদ্রা দৈনিক মৃত্ঢু বটে, কিন্তমৃত্যু সে 
সাক্ষাৎ প্রাণ! পূর্ণিমা'রজনী যেমন জ্যোত্নার গুণে জোংসা- 
মরী, অব্যক্তচেতন৷ নিদ্রা তগ্রি প্রাণের গুণে প্রাণময়ী 1 
. £চিতনের ব্যক্তাবাক্ররহন্ত যাহা আমরা আমাদের আপনাদের 
মধ্ো দেখিতে পাই, তাহাই আমি এতক্ষণ ধরিয়া বিবৃত করিলাম। 

আমর! দেখিলাম যে, আমাদের আপনাদের ভিতরে যে চেতন 
আছে, তাহা বস্তু একই; সেই একই চেতন যখন আপনার 
অব্যক্ত অবস্থায় সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া ঘুমের ঘোরে বাধা-নিয়মে 
বাধা:পথে চলিতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় প্রাণ); তাহা! 
যখন আপনার অর্দক্ষ,ট অবস্থায় বাসনায় ভর করিয়া কল্পনা- 
স্বপ্নের কাল্পনিক সততায় অবগাহন করে, তখন তাহার নাম হয় 
মন) আবার, যখন তাহ! আপনার সুব্যক্ত অবস্থায় ঈশনাতে ভর 
করিয়া ঠাড়াইয়া বস্তসকলের বাস্তবিক সত্তায় অবগাহন করে, 
তখন তাহার নাম হয় জ্ঞান। 

এটাও দেখিলাম যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থার নামই জাগ- 
রিতাবস্থা ; জ্ঞানের অর্ধস্ফুট অবস্থার নামই স্বপ্লাবস্থ। ; জ্ঞানের 
অব্ক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা । চাহিয়া দেখ :-- 








আন্তিন গাখিয়া! তোলা, আর, আস্তিন সেলাই করিয়া তোলা, এ ছুই কথার 
ভাবার্থ একই। কিন্তু মোজ। প্রসৃতি যেরূপে তৈয়ারি কর! হয়, আহা এক* 
প্রকার গ্রস্থন-ক্রিয়া_সীবন-ক্রিয়া নহে (সেলাই নহে)। গরেপ্রিফরাকের 
আস্তিনও পেঁইভাবে গাখিয়। তোলা হয়। 


২ হারামপিয় অন্বেষণ । 


চেতন নাম অবস্থা 
হুব্যক্ত জ্ঞান জাগরধ 
অর্ধীবাক্ত মন সপ্ন 

অব্যক্ত প্রাণ নুযুপ্থি 


আর একটি রহন্ত দেখিলাম এই ধেঁ, চেতনের স্ুব্যক্ত অব্‌- 
্বা় ( অর্থাৎ জ্ঞানবান্‌ জীবের জাগরিতাবস্থীয়) তিন অবাদার 
চেতনই একত্রে কার্ধা করে, উপরের স্তরে জ্ঞান কার্ধা করে; 
মাঝের স্বরে মন কার্য করে, নীচের স্তরে প্রাণ কাধ্য করে, 
সবাই একজোট হইয়া! কাঁধ্য করে, কেহই স্বতন্ত্রভাবে কার্ধ্য করে 
না। তবেই হইতেছে যে, আমাদের জাগরিতাবস্থার মধ্যেও 
নুযুধি, স্বপ্ন এবং জাগরণ, তিনই রহিয়াছে প্রাণাধিষ্ঠিত অব্যত্ত- 
সংস্কারের স্ুপ্তভাব রহিয়াছে; মনোধিষ্টিত বাসনার স্বপ্ন রহি- 
রাছে; জ্ঞানাধিষ্টিত ঈশনার জাগ্রতভাৰ রহিয়্াছে। 

ব্ক্তাবাক্তরহন্ত এ যাহা দেখ! গেল, ইহার সঙ্গে আরেকটি 
্হন্ত জড়ানো! রহিষ্াছে; সেটা হচ্চে ব্রিগুণরহস্ত ; এ রহস্ত- 
টিরও অদ্ধিসন্ধি ভেদ করা আবহীক। 


ত্রিগুণরহস্য। 


পৃথিরীর ছুই প্রদেশে ছুই তত্ব বিজ্ঞানের চুড়াস্থানীয় মহাততব 
বলির স্ুপ্রসিদ্ধ; পাশ্চাত্যগ্রদেশে যাধ্যাকর্ষণতত্ব এবং প্রাচা- 
প্রদেশে অিগুণতব। দৌহার মধ্যে প্রামাণিক বলবর্তার কিরূপ 


ব্রিগুণরহস্ত | ২৭ 


ইতরবিশেষ, তাহ! জানিতে পার! কঠিন নহে । একের গোটাছুই* 
ললাটচিহের সহিত অপরের গোটাছুই ললাটচিহ্ব জৌক। দিয়া 
মিলাইয়! দেখিলেই তাহা জিজ্ঞান্ব্যক্তির জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিরে। অতএব দেখ! যশক্‌। 

মাধ্যাকর্ষণের বলবত্তা স্থলভ্তের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ । 
স্থলভূতের গণ্ডির এক-পা৷ বাহিরে যেখানে ঈথরসমুদর' যন্ত্র 
তারকার করাঘাতে মৃদঞধ্বনির ন্যায় তালে-তালে তরঙ্গিত 
হইতেছে, সেখানে (অর্থাৎ সুঙ্মভৃতের অধিকারক্ষেত্রে ) মাধ্যাকর্ষণ- 
তত্ব হালে পানি পায় না। গক্ষান্তক্, ব্রিগুণতত্বের বলবত্বা 
বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের আপদমস্তক এবং অন্তরবাহ্র জুড়িয়া সূ্ববত্র দেদীপ্য- 
মান। আবার, কাঙালের কথা যেমন বাসী হইলেই ফলে, ধনোন্মত্ত 
বাক্তির কণা তেয়ি বাসী হইলেই কাচিয়া যায়। কোন্দিন কোন্‌ 
আবিষর্ত! মাধ্যাকর্ষণের পুরাতন মত উল্টাইয়া-দিয়া কোন্‌ অশ্রত- 
পূর্ব নূতন মত বাহির করিবেন-_-তাহা কেহই জানে না; তখন 
হয় তো রাজ্যন্ুদ্ধ* সবা"রই মুখ হইতে এরূপ এক নৃতন বুলি বাহির 
হইতে থাকিবে যে, মাধ্যাকর্ষণ একপ্রকার চুম্বক আকর্ষণ, অথবা 
তাহ! এক প্রকার তৈজস-ব্যাপার ব। বৈছাতিক-ব্যাপার ব! এথরিক- 
ব্যাপার। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ব যদি উপ্টাইবার হইত, তবে 'এত- 
দিনে উপ্টাইয়া গিয়! মৃত্তিকাগর্তে বিলীন হইয়া যাইত। তাহা 
হইতে পারে না এইজন্ত-_যেহেতু ব্রিগুণতবের উপদেষ্ট্ী প্রকৃতিমাতা 
স্বয়ং) হন্তরস্থ্য যতদিন না উণ্টায়, ততদিন তাহা উল্টাইবে 

*. সংস্কৃত 'সার্ধং হইতে প্রাকৃত 'ুদ্ধ' জন্মলাভ করিয়াছে । “সার্দং” কিন 
সহিত। “সর্বনুদ্ধ” কিনা সর্ববসমেত। “শুদ্ধকেবল” বা “গুধু-কেবল”-_-এ * 
শুদ্ধের,শ তালব্য শ; এনশুদ্ধের অর্থ বিশুদ্ধ | অমিশ্র, ও-হদ্ধের অর্থ সমেত 
বা সহিত; গ্রভেদ দ্রষ্টব্য । 
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না-_সে বিষয়ে নিশ্িন্ত থাকিও। মাধ্যাকর্ষণতত্ব ছুই নৌকার 
পা দিয়া দীড়াইয়া আছে--এক নৌক! পরীক্ষা, আর-নৌক। 
কল্পনা । পক্গান্তরে, ত্রিগুণতত্বের মধ্যে কোনোপ্রকার কল্পনার 
গৌজামিলন নাই--কৃত্রিম কারীকুরি নাই; তাহা ঝরঝরে 
পরিষ্কার সীচা সামগ্রী। ব্রিগুণতত্বের ভিতরের খবর ধাহার! 
জানেন না, তাহাদের চক্ষে তাহা কল্পনার স্বপ্ন বই আর কিছুই 
না। ধাহাদের চক্ষে আপাতদর্শিতার দ্ুমের ঘোর অগ্প্রহর লাগিয়া 
আছে, তাহাদের চক্ষে তাহা স্বপ্ন তো বটেই; কিন্তু আমি দেখাইব 
যে, অপরের চক্ষে ঠিকৃ তাহার বিপরীত ; দেখাইব যে, জীগ্রৎ- 
জ্ঞানের চক্ষে তাহা একটা কড়াককড় নিক্তির ওজনের প্রামাণিক 
তত্ব__খাটি বৈজ্ঞানিকতত্ব। অতএব প্রণিধান কর-_- 

আমাদের দেশের একটা প্রাচীন বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত 
মনোনিবেশ করিয়া তোমাকে আমি দেখিতে বলিতেছি এই .যে, 
সমন্ত বিশ্বতদ্ষাও সত, রজো এবং তমো ণ'১ এই তিন 
গুণের ক্রীড়াঙ্ষেব্র। 

+ বিষর্দীত-ভাঙা সর্পের যেমন ফোস্-কাধ্য শোভ। পায় না, বঙ্গভাষায় তেস়্ি 
শবের অন্তস্থিত বিসর্গের উচ্চারণ শোভা পায় না। এ কথাটি পণ্ডিতের! 
বোঝেন না যদি-চ, কিন্ত আর সবাই বোঝে । কোনে। দরিদ্রসস্তান যদি রাজার 
কৃপায় সহস! ধন-্ব্যে স্ম্ীত হইয়াউঠিয়। ধরা'কে সরাজ্ঞান করিতে থাকে, 
তবে লৌক বলে “উ'হার তমো৷ হইয়াছে ।” বাল্যকালে আমি একজন অর্ধী- 
কথকের মুখে শুনিয়াছিলাম “অশ্বথামা হতো! ইতি গজ” । আসল সংস্কৃত 
হচ্চে “অন্থথামা হতঃ--ইতি গজঃ”; আর, আঁসল উচ্চারণ হচ্চে “অশ্বথাম। 
হৃতহ্‌_ইতি গজহ্‌.1” “হত” অপেক্ষা হতে হতহ্‌ শব্দের সহিত বেশী মিল 
খায়, তাহা দেখিতেই পীওয়। যাইতেছে । এরপন্থলে পণ্ডিতানুমোদ্দিত প্রথা 
অপেক্ষা লোকানুমোদিত প্রথ! বেশী শুদ্ধ । আমি অশুদ্ধ পণ্ডিতি প্রথা অপেক্ষা 


বিশুদ্ধ লৌকি কপ্রথা বেশী পচ্ছন্দ করি, তাই বলিবার সময় বলি এবং লিখিবার 
সময় লিখি তমৌ, রজো, নভো, সরে! ইত্যাদি । 
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পপ াপাপাপাপিপাপিপিাপিসিসিপাশিসিসিসিপিসিপিপাপিপাপিশিসিসিপিসিশি 


প্রশ্ন। সব্বগুণের সত্বশব্ঘটা গুণের কোটায় উড়িয়া-আসিয়া- 
ভুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা তো৷ দেখিতেছি ) কিন্তু কোথা হইতে যে 
তাহা আসিল, তাহার বাম্পও আমি বুদ্ধিতে হাতড়াইয়! পাইতেছি না। 
*উত্তর। সত্ব-শব্দ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা চক্ষু মেলিয়! 
দেখিলেই তো পারে! ; তবে কেন চক্ষু বুজিয়৷ এদিক্‌-ওদিক্‌ 
হাতড়াইয়! বেড়াও? সত্বশব কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাই 
যেন তুমি জানো না) ক্ষিত্ত মনুষ্যত্ব কোথা হইতে আসিয্াছে__ 
তাহা, তো আর তোমার অবিদ্দিত নাই। মানুষের যেমন মনুযাত্ব, 
সতের তেমনি সব। এমন যদি কোর্নো গুণ থাকে, যাহার ৰিগ্ক- 
মানতার বলেই মনুষ্য মনুষ্য, আর যাহার অবিষ্ঠমনে মনুষ্য মনুষ্য 
হইয়াও মনুষ্য নহে, তবে তাহারই নাম যে মনুষ্যত্ব-_-এট। অবশ্ত 
তুমি জানো) এটাও তেয়ি তোমার জানা উচিত যে, এমন যদি 
কোনে! গুণ থাকে, যাহার বিগ্যমানতা”র বলেই সৎ সৎ, এবং 
যাহার অবিগ্তমানে সৎ সৎ হইয়্াও সৎ নহে, তবে তাহারই নাম 
সত্বগুণ। সং যদি মূলেই প্রকাশ ন! পা,ন) না তাহার আপনার 
নিকটে, না অন্যের নিকটে, কাহারো নিকটে, কম্মিন্কালেও যদি 
তাহার প্রকাশের সম্ভাবনা ন৷ থাকে, তবে তিনি থাকিয়াও নাই। 
সংশবের মূলধাতু অদ্ধাতু, অদ্ধাতুর অর্থ থাক!) যিনি আঁছেন, 
তিনিই সং; আর, তিনিই সংরূপে প্রকাশ পা"ন) তিনি যর্দি . 
মূলেই প্রকাশ না পা'ন, তবে তিনি থাকিয়াও নাই--সৎ হইয়াও 
সৎ নহেন। তবেই হইতেছে যে, প্রকাশই সেই গুণ, যাহার 
বিগমানতার বলে সৎ সৎ এবং যাহার অবিগ্ভমানে সৎ সৎ হইয়াও 
সৎ নহেন। অতএব এটা! স্থির যে সতের প্রকাশই সতের সত্ব, 
প্রকুশগুণই সবগুণ। শীল্সে বলেও তাই। সব শান্্ই একবাক্যে 
বলে যে, প্রকাশই সত্বগুণের বৈশেষিক পরিচয়লক্ষণ। 
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এই সঙ্গে আর-ছুইটি কথা দ্রষ্টব্য; 

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, নৈশ অন্ধকারের প্রতিযোগে যেমন 
দীপালোক পরিস্ফুট হয়, অপ্রকাশের প্রতিধোগে তেয়ি প্রকাশ 
পরিশ্ফুট হয়; আবার রাত্রিকালে শয়নঘরের প্রদীপ নিভিয়া 
যাইবার সময় বিগত'আলোকের প্রতিযোগে যেমন আগত অন্ধকার 
পরিস্ষুট হয়, তেম্সি প্রকাশের প্রতিযোগে অপ্রকাশও প্রকাশ 
পাইয়৷ উঠে। ঘনঘটাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর ম্রিশীথে যেমন বিছ্বাৎস্ফুরণের 
সঙ্গে-সঙ্গে আলোক এবং অন্ধকার দৌহে দৌহার প্রতিষোগে 
অভিব্যক্ত হয়, আর সেই ঈময়ে যেমন ভেকধ্বনির উত্থান-পতনের 
'সঙ্গে-সঙ্গে ধবনি এবং নিস্তবূত! দোহে দৌহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত 
হয়, তেম্নি, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দৌহে দৌহার প্রতিযোগে 
'অভিব্যক্ত হয়। পৃথিবীর যেমন একপিঠে আলোক, আর-একপিঠে 
অন্ধকার) গ্রকাশমাত্রেরই তেয্ি একপিঠে প্রকাশ, আর একপিঠে 
অপ্রকাশ) তা বই, নৃনাধিক অপ্রকাশের সহিত একেবারেই 
সম্পর্বশূন্ত শুধু-প্রকাশ__অমিশ্রপ্রকাশ_-অসন্তব। তোমার নয়ন- 
মন যদি জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত নিত্্রী, তন্দ্রা, পলকপাত, আলন্ত 
এবং অবসাদ কাহাকে বলে, তাহা না জানিত; তোমার চক্ষু যদি 
মীনচক্ষু”র স্তায় চিরোন্নীলিত হইত, আর সেই সঙ্গে তোমার মন 
যদি রাজদ্বারের সিপাহীর স্তায় অনবরত তোমার চক্ষুর দেউড়িতে 
ধঁড়াইয়! অপ্রমত্তভাবে পাহারা দিত; আর, যদি তোমার সেই 
চিরাবহিত নয়নের সম্মুখে জলম্থল-আকাশিন্তরীক্ষ হইতে তখৈব 
স্থাবর-জঙ্গম, নির্জীব-সজীব, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের সমস্ত অঙ্গ- 
, প্রতাক্গ এবং বসনভূষণ হইতে ক্রমাগতই হ্াসবৃদ্ধিবিহীন, ছাত্া- 
বিহীন, বৈচিত্রযবিহীন একরঙা আলোক বাহির হইত, তাহা হইলে 

তোমার এখনকার এ অবস্থায় তুমি এই যে বলিতেছ-- 
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“যেমন চোক তেমনি আলো। 
ভুড়ি মিলিয়াছে ভালো! !” 

তাহা তো তুমি বলিবেই) কিন্তু তোমার *তখনকার সে 
অনুস্থায় তুমি দেখিতে যে কিরূপ দৃশ্ঠ-_সেইটিই জিজ্তান্ত। অন্ধের 
নিকটে যেমন দিবা-রাত্রি ুইই সমান, তোমার সে অবস্থায় তোমার 
নিকটে তেম্ি আলোক অন্ধকার ছুইই সমান হইতাঁ কোনো! 
পাগল যদি চুনকাম-কর।এব্ধবে প্রাচীরের গায়ে শাদ। খড়ি দিয়! 
বাড়ীর নর দাগে, তাহা হইলে যেমন শাদা" শাদা ডুবিয়া মরে, 
তৈগ্জি তোমার সে-অবস্থার চক্ষের সাম্নে আলো'য় আলো ডুবিয়া 
মরিত__আলোকের কণামাত্রও তোমার চক্ষুরিক্্িয়ের ভোগে 
আঙিত না । তাহা হইলে ফলে দীড়াইত এই যে, তুমি চক্ষু থাকি- 
€তেও অন্ধ, আর, জগংসংসার আলোকের মাঝখানে থাকিক্বা ও অন্ধ- 
কার। অতএব এটা স্থির যে, প্রকাশের সঙ্গে কোনে-না-কোনো৷ 
অংশে অপ্রকাশের অগ্জন বা, বিপ্রকাশের রঞ্জন লাগিয়! থাকা 
চাই-ই-চাই, ত! নহিলে প্রকাশের প্রকাশত্ব রক্ষা পাইতে পারে ন|। 

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, বিহিত প্রকরণ-পদ্ধতির সোপান ন| 
মাড়াইয়া কোনো বিষয়ই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুখান 
করিতে পারে না। তুমি যদি কিলাইয়! কাঠাল পাকাইর্তে যাও, 
তবে কিছুতেই তাহা পারিয়া উঠিবে না। কিরপ প্রক্রিয়ার 
যোগ-সাযোগে কাঠাল পাকাইতে হয়--কীঠালগাছই তাহা জানে, 
আর, সেইজন্ত তাখারই তাহা কাজ। সব গুণই যেমন ক্রিয়ার 
ফল (সংক্ষেপে-_ কর্মফল ), প্রকাশ এবং অপ্রকাশ গুণও তাই। 
যাহা প্রকাশ হয়, তাহা! ক্রিয়াযোগেই প্রকাশ হয়) যাহা অপ্রকাশ্‌ 
হয়, তাহা কর্শোগ্ঘম গুটাইয়াই অপ্রকাশ হয়। প্রকাশিতব্য 
বিষয়ের 'আপাদমন্তক সবটাই বদি এক উগ্চমেই প্রকাশ পাইয়া 
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চোকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ একা”ই যে কেবল | ঘুিয়া যায় 
তাহ। নহে, অপ্রকাশের প্রতিযোগিতার অভাবে: প্রকাশের 
প্রকাশত্বও সেইসঙ্গে ঘুচিয়া যায়। ঘোড়সোয়ার যদি ঘোড়া”র 
রাস একেবারেই ছাড়িয়া গ্ভায়, তবে ।ঘোড়া উচ্ছঙ্খলরেগে 
ছুটিতে আরম্ভ করিয়া মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া 
ফেলিয়। অবসন্ন হইয়! পড়ে; আবার, ঘোড়সোয়ার যদি মাত্রা- 
তীত বলের সহিত রাশ টানিয়া ধনিয়া থাকে, তাহা হইলে 
ঘোড়া চলংশক্তিরহিত হইয়া যায়। এই জন্য ঘোড়সোয়ার পরি- 
মাণসঙ্গত বলের সহিত রাশ টানিয়া-ধরিয়া উদ্ভমের পিছনে 'সংয- 
মের এবং সংযমের পিছন উদ্ঘমের তার লাগাইতে থাকে; মার, 
সেইরূপ যথাসঙ্গত উদ্যম এবং সংযমের পর্যযাবর্তনের প্রভাবে ঘোড়া 
ঠিক্পথ্ে চলিতে থাকে । এইরূপ লাগ্মাফিক পর্যায়ক্রমে উদ্ভম 
এবং সংযম খাটাইয়া প্রকাশকে অপ্রকাশের ব্যাড়। দিয়া নির্দিষ্ট 
সীমার মধ্যে বাধিয়! রাখা চাই, তবেই প্রকাশের এ্রকাশত্ব অকাল- 
মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। প্রকাঁশকে যখন যথাবিহিত 
সীমার মধ্যে আগ্লাইয়া-রাথিয়৷ তাল-মান-লয়-সঙ্গত শোভনভাবে 
চলিতে দেওয়া হয়, তখন প্রকাশের অভাবের (অর্থাৎ অপ্রকাশের) 
প্রতিযোগে প্রকাশের ভাব প্রকাশ পায়) প্রকাশের সদ্ভাবের 
প্রতিযোগে প্রকাশের অভাব প্রকাশ পায়; আর, প্রকাশের 
ভাব এবং অভাব হুয়েতেই ক্রিয়াশক্তির প্রভাব প্রকাশ পায় ;-- 
প্রকাশের আবির্ভাবে ক্রিয়াশক্তির উদ্যম প্রকাশ পাস্ন ) প্রকাশের 
তিরোভাবে ক্রিয়াশক্তির সংযম প্রকাশ পায়। আবির্ভাব-তিরো- 
ভাব ভাবাভাবেরই ওলোট্‌পালোট্‌; অভাব হইতে ভাবে উথান 
করার নাম আবির্ভাব; ভাব হইতে নাবিয়া-পড়িয়া অভাবে 
পরিসমাণ্ত হওয়ার নাম তিরোভাব। এই প্রসঙ্গে একটি উত্তট 
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শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না) শ্লোকটি" 
অতি চমংকার) তাহা এই-_- 
“মণিন। বলয়ং বলয়েন মণির্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ। 
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভ।তি সরঃ ॥ 
শশিনা চ নিশ| নিশয়া চশশী শশিন! নিশয়া চ বিভাতি নভঃ। 
কবিনা চ বিভূবিভূন! চ কবিঃ কবিনা বিভুনা চ বিভাতি লতা ॥ 
বলয়ে শোভয়ে মণি, মণিতে বলয়। 
বলয়ে মর্ণিটিত শোভে করকিশলয় ॥ 
কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল । 
কমলে সলিলে শোভে সর্পো নিরমল ॥ 
স্ুধাকরে শোভে র।তি, রাত্রে হুধংকর। * 
নিশি'তে শশি'তে শোভে বিমল অন্বর ॥ 
নৃপপাশে শোভে কবি, কবিপাশে ভুপ। 
কবি-নরনাথে সভা! শোভে অপরূপ ॥” 
শোভার সন্ধে এ যেমন বলিলেন কবি, প্রকাশের সম্বন্ধে 
তেম্সি বলিতে পারে তোর সেবক-_ 
ভাবে ভায় অভাব, অভাবে ভায় ভাব। 
সর্দ ভাবাভাবে ভায় সতোর প্রভাব ॥ 
কিন্ত তুমি ডাক্তারমান্ষ; তুমি কবিতা চাও না-_তুর্মি চাও 
হাড়মাস-কাট৷ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ); তা বেশ! আমার পাথেয়- 
সম্থলের বগ্লিতে পথ-চল্তি-গোঁচের বৈজ্ঞানিকপ্রমাণও কতক- 
কতক সংগ্রহ কর। আছে; তাহা দেখাইতেছি, প্রণিধান কর-_. 
সমুদ্রের তরঙ্গ মাথা উচু করিয়া তটভূমিতে ছু হানে, চু হানিয়াই 
অবনতমস্তকে পাছু হটে। ঢুপ্রহারের সংরস্ত-কালে গর্জনধবনি 
উিত হয়; চুংগ্রহারের বিরামকালে গর্জজনধবনি থামিয়া*যায় ) 
ইহাতেই খুঁবিতে পারা যাইতেছে যে, একা কেবল গর্জনধ্বনি 
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নহে-_পরন্ত গর্জনধবনিও থেমন, গর্জনধবনির বিরামও ভেঙি, 
ছুইই একজোট হইয়া পালাক্রমে মুহুমুন্ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, 
আর, সেই ্রর্জনধ্বনির ভাবাভাবের সমবেত কার্ধ্যকারিতায় 
গর্জনধ্বনির অবিরত ধার! শ্রোতার শ্রবণগোচরে প্রকাশ পাইতে 
থাকে। বিজ্ঞানে এটা একটা ঞুবসিদ্ধান্ত যে, বায়ুর তরঙ্গ 
শ্রবণপটহে হিল্রোল হানিবার সময়--ঠিক্‌ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ চু 
হানিতেছে, আর ঢু হনিয়াই পাছু হাঠিত্তেছে-_এইভাবে একবার 
এগোয় এবং একবার পিছোয়; ইহাতেই স্প্ বুঝিতে পারা 
যাইতেছে যে, ধ্বনির প্রকংশ ধবণ্নর ভাবাভাবের (অর্থাৎ ইওরী- 
যাওয়ার) মুহুমুহু পর্যযাবর্তনের উপরে ( অর্থাৎ গলোট্পালোটের 
উপরে ) ভর দিয়া দীড়াইয়া থাকে । আলোকের প্রকাশও থে, 
এরূপ ভাবাভাবরূপী ছুই নৌকায় ভর দিয় দাড়াইয়া৷ থাকে, তাহার 

প্রমাণ এই যে, বাযুতরঙ্গের এগোনো-পিছোনা'র স্তায় ঈথরতরঙ্গের 
উত্থানপতনও ক্রিয়াশক্তির উদ্চ-সংঘমের ওলোট্রপালোটু। এই- 
রূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকাশগুণের সঙ্গে আর-ছুইটি গুণ 
অপরিহাধ্যরূপে জড়িত রহিয়াছে; একটি হ'চ্চে অপ্রকাশ অর্থাৎ 
প্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপী জড়তাগুণ, * এবং আর-একটি হচ্চে 
শক্তিয় প্রভাব অর্থাৎ প্রকাশের সোপানরগী ক্রিয়াগুণ। এই যে 
তিন গুণ প্রকাশ, ক্রিয়া এবং জড়তা, ইহাই পাতঞ্জলের যোগ- 
শাস্ত্রে সত্বরজন্তমোগুণ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে (সাঁধনপাদ ১৮শ 
সুত্র দেখ)। 


* সাংখ্যের মতে কাঁধ্য এবং কারণের মধ্যে বস্তুত কৌনোংপ্রভেদ নাই ; 

, এইজন্য সাংখ্য-পাতগ্রলের দৃষ্টিতে, অপ্রকাশরূপী অন্ধকার, এবং, প্রকাশের 
প্রতিবন্ধকরূপী জড়তা যাহা সেই অপ্রকাশের কারণ, এ ছুয়ের একটিও যা 
আর-একটিও তা, একই; অপ্রকাশও যা, জড়তাও তা, একই ।** 
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এতক্ষণ ধরিয়া যাহা পর্যালোচনা করা গেল, তাহাতে এটা 
বেশ. বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, প্রকাশমাত্রই শাদা-কালো 
'জুড়ি হাকাইয়া মনোদ্বারে উপনীত হয়; আর, সেই সময়ে সারথি 
* একহতে রাশ বাগাইয়! ধরিয়া থাকে এবং আর-এক হাতে চাবুক 
মুঠাইয়া-ধরিয়া তাহা মৃদুমন্দভাবে তালে-তালে হেলাইতে থাকে । 
জুড়িঘোড়া হ"চ্চে প্রকাশের ভাবাভাব, আর সারথি হ'চ্চে শক্তির 
প্রভাব; চাবুক এবং রাশআর-কিছু না ক্রিয়ার উদ্দাম এবং 
ধম। মোট কথা এখানে যাহা ভ্রষ্টব্য, তাহা এই যে, নিখিল 
বশ্বর্ধা্ সত্ব, রজো। এবং তমোগুণের অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া এবং 
' জড়তা"র (1110701র ) যোগাযোগেব্র ব্যাপার ; আর, সেই সঙ্গে 
এটাও দ্রষ্বা যে, এক অদ্বিতীয় ফ্বসত্যের শক্তির প্রভাব সেই 
বোগাযোগের প্রবর্তক এবং নিয়ামক । একই অদ্বিতীর সত্যের 
শক্তির প্রভাব অনাদি ভূতকাল হইতে প্রত্যেক বর্তমানকাল 
পর্য্যন্ত একই নিয়মে কার্য্য করিয়া' আসিতেছে, এবং সেই একই 
নিয়মে প্রত্যেক বর্তমানকাল হইতে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ করিয়া 
চলিতেছে । সেই যে একই নিয়ম, তাহা একই মহাজ্ঞানে স্থির- 
প্রতিষ্ঠিত, আর, প্রতি বর্তমান হইতে সেই যে ভবিষাতে পদনিক্ষেপ, 
তাহা একই মহাশক্তির নিত্য-ক্রিয়া । পৌরাণিক ভাষায়__গ্ুব- 
জ্ঞানরূপী শিবের বক্ষে বা অটল মহাকালের (1-57710র) বক্ষে, 
কালতরঞগ্গরূপিণী মহাশক্তি বা কালী নৃত্য করিতেছেন । ফলে, বর্ত- 
মাননাত্রই হওয়া হইতে যাওয়াতে এবং যাওয়া হইতে হওয়াতে,__ 
আবিভাব হইতে তিরোভাবে এবং তিরোভাব হইতে আবির্ভাবে-_- 
ক্রমাগতই ঘুরিয়া বেড়ায় ; আর, ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহ্‌র 
নাম হইয়াছে বর্তমান। “বর্তমান” কিনা বৃত্তিমান্‌। বর্তন, আবর্তন, 
আবর্ত (- ৮০৫০.» বর্ত ৪৯ ), বৃত্ত (- চক্র), বৃত্তি, এ সমস্তই 


৩৬ হারামণির অন্বেষণ। 


বৃত্ধাতুর সন্তান-সন্ততি। বৃত্ধাত্ুর মৌলিক অর্থ একপ্রকার 
চক্রবর্তন অর্থাৎ চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ানো, তাহা বুঝিতেই পারা 
যাইতেছে । “বৃত্তিমাত্রই (ক্রিয়ামাত্রই ) উগ্ভম হইতে অবসানে 
এবং অবসান হইতে উদ্যমে চক্রবৎ ঘু'রয়া বেড়ায়। বর্তমানয়াত্রই 
চল্তি-নৌকা। কোনো বর্তমানই নোঙর করিয়া একস্থানে স্থির 
হইয়া ঈড়াইয়৷ নাই। এক বর্তমান হইয়! যাইতেছে, আর-এক 
বর্তমান হইয়া ফাড়াইতেছে, তৃতীয় ক্তমান হ'ব-হ'ব করতেছে । 
সব-বর্তমানের মধ্যে যিনি এক-বর্তমান, তিনিই নিতা-সত্য। বর্তমানে 
বর্তমানে যাষ্ইী যাহা প্রবর্তও হইতেছে, সেই নব নব ক্রিয়ার নব 
নব উগ্ভম চিরবর্তমান জ্ঞানের নপমে নিয়মত হইতেছে। একই 
জ্ঞানের নিয়মে এবং একই শক্তির:প্রভাবে প্রতি বর্তমান প্রবন্তিত 
হইতেছে; বর্তমান ক্রিয়ার উদাম প্রতিক্ষণে জড়তা শৃঙ্খলদ্বারা 
বিহিত সীমার মধো বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। ক্রিয়াশক্তি একবার 
উদ্যম প্রকাশ করিয়া বাধ অভিক্রম করিতেছে, একবার উদাম 
সঞরণ করিয়। বাধা'কে আপনার উপরে কার্ধা করিতে দিতেছে । 
এইরূপে সৎসমুদ্ধে ক্রিয়াতরঙ্গের উান-পতন হইতেছে; আর, সেই 
ক্রিয়াতরঙ্গের মস্তকের উপরে উ্থান-পতনের সন্ধিস্থলে প্রকাশরূপী 
ফেণরাজি উদ্বেল হইতেছে । একই অথণ্ড অনাগ্ঠন্ত জ্ঞানের 
সর্বতঃপ্রসারিত বক্ষের উপরে একই মহাশক্তি সত্বরজস্তমোগুণের 
ত্রিপদীচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন। একদিকে অনান্ন্ত অথগ্ড 
মহাকাল, এবং আর একদিকে অচিন্ত্য আদ হইতে অচিন্ত্য অন্ত 
পর্য্যন্ত বর্তমান-মুহূর্তের তরঙ্গমালা, এ ছুই বু€ত্ব্যাপার ছুই নহে, 
পরস্ত একই; সাঙ্কেতিক ভাষায়-_ 

অনাদান্ত অথণ্ড মহাকাল - অচিন্তা আদি-**+ মুহূর্ত + মুহূর্ত + 
**'অসিস্ত্য অন্ত। ছুয়ের অচিস্ত্য ভেদাভেদ অস্বীবার করিবারও 





পািিসিপিসিশিশিসিসিসিশি 





ত্রিগুগরহস্ত ৷ ৩৭ 


সপিশাীশীশীশীশীশিশিসিশিসীপীশিিপিপিিপিপিশিপিশিিিশিীপাপীীপীসিসিপিপিসিশিপীিিশিসিপিপিপিসিপিসিপিিপা্শসিস উপিিস পি 


উপায় নাই, ধারণার মধ্যে আঁক্ড়াইয়া পাইবারও উপায় নাই। 
এই অচিন্তা ভেদাভেদের সঙ্গমতীর্ঘে যোগী মহাপুরুষেরা আনন্দে 
ভোর হইয়! নিস্তব হইয়া যান । 

*নদীনালার মংশ্তের পক্ষে অগাধসমুদ্রে সীতার খেলিয়! 
বেড়ানে। বেণীক্ষণ চলে না; এইজন্ত, বিগ্ভালয়ের বালুক যেমন 
ক্ষুদ্র মানচিত্রে চক্ষু বুলাইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ 
সহজ প্রণালীতে একটি আঁতি যৎসামান্ত ক্ষুদ্র বিষয়ের আদি-অস্- 
মধ্য পর্যাবেক্ষণ করিয়া সত্বরজ স্তমো গুণের বিশ্ববাপী পর্য্যাবর্তন- 
গ্রণালীর ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা ধা'ক। 

এট! সকলেরই জান! কথা৷ যে, অতি একটি ক্ষু'দরবিষষ ও যখন 
আমাদের ধারণাতে প্রকাশলাভ করে, তখন তাহা যথাবিহিত 
প্রকরণপদ্ধতির সোপান মাড়াইয়াই প্রকাশে উত্থান করে, তা 
বই, হুড়,ৎ করিয়া প্রকাশে চড়িয়৷ বসে না। 

প্রশ্ন । তোমার ও-কথাটিতঠে আমার মন সহস! সায় দিতে 
পারিতেছে না। একটি প্রতাক্ষ-ঘটনা তোমাকে তবে বলি 
পরের সাক্ষাতে যদ্ি-চ তাহ। প্রকাশ করিতে বারণ কিন্তু তুমি 
তো আর আমার পর নহ-_তোমার সাক্ষাতে তাহা বলিতে 'দোষ 
নাই। আমার মনে পড়ে__যথন আমাদের কুলগুর আমার কর্ণে 
হীংমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তখন হ্বীংশব্টি একই অথও 
মুহূর্তে আমার শ্রবণগোচরে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, ত1 বই, 
কোনোপ্রকার প্রকরনপন্ধতির সোপান মাড়াইয়! তাহ! আমার 
ধারণাতে অধিরূঢ় হয় নাই। 

উত্তর। আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শনশান্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ 
ন্টায়ের উল্লেখ মাঝে-মাঝে দেখিতে পাওয়া যাঁয়; তাহার নাম 
“উৎপল-শর্তপত্র-ভেদ হ্যায়” কথাটা এই ;--একশত পদ্পপত্র 


৩৮ হারামণির অন্বেষণ । 


গায়ে-গায়ে মিশাইয়া লপেট্ভাবে উপধূণপরি বিছাইয়া-রাখিয়া সেই 
শতপত্রের গুচ্ছটাকে যদি একটা তীক্ষ লৌহশলাকা৷ দিয়া এক মুহূর্তে 
এফৌড়-ওরোড় করিয়! বিধিয়া ফ্যালা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন একটি 
উত্থাপিত হইতে পারে এই যে, এ পত্র-শতকের মধ্যস্থিত গৃথক্‌- 
পৃথক্‌ এক-একটি পত্রের ছু-ফৌড় হইয়! যাইতে সময় লাগিয়াছিল 
কতটুকু? এ কথা তুমি বলিতে পারো না যে, তাহাতে একটুও 
সময় লাগে নাই; অবশ্ঠই তাহাতে এঞ্ষটু-না-একটু সময় লাগিয়া- 
ছিল; তবে কি না, তাহা এত অন্নসময় যে, তাহা ধারণাতে উপ- 
লব্ষধি কর! তোমারও কর্ম হে, আমারও কর্ম নহে; কিন্ত সেই 
ধারণাতীত অল্পসময়টুকুও যে কালাংশ, তাহা যে, এক মুহূর্তের 
শতাংশের একাংশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন, দেখিতে 
হইবে এই যে, যেমন ১০০ পত্র -১+১+১+১+ ইত্যাদি, তেয়ি 
ত্রীং-হ+র্+ঈ+২। এই সঙ্গে আরএকটি কথা দ্রষ্টব্য এই 
যে, ছুই হুস্ব ই যেমন সন্ধিস্ত্রে শ্রাথিত হইয়া এক দীর্ঘ ঈ হয়, 
তেম়ি ছুই দ্রুত ই (অর্থাং গিট্কিরি খেলাইবার সময় গাঁয়ক যেরূপ 
দ্রতবেগে ই উচ্চারণ করে, সেইরূপ দ্রুতবেগে উচ্চারিত দুই ই) 
সন্ধিসথত্রে গ্রথিত হইয়! একতৃম্ব ই হয়। দ্রুত ই সীটে লেখা যাক 
(ই) এইরূপ করিয়া। এমতে দীড়াইতেছে ঈ-ই+ই-ই.+ 
ই২ই৬১+ই,। তবেই হইতেছে যে, ত্ীং-হ+র+ই+ই+ 
ই২+ই২+ং। হরীংশন্দের এ সাতটি অবয্ব (হ্‌, র্‌, ই, ই, ই, 
ই,,ং এই সাতটি অবস্বব ) একটারপর আর-একটা তোমার কর্ণ- 
কুহরে পরে-পরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। 
অতএব, তুমি এই যে মনেকরিতেছ- হ্রীংশব্ষ এক অথও মুহূর্তে 
তোমার শ্রবণে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, এটা তোমার ভ্রমবই 
আর কিছুইনহে। ঘটিয়াছিল যাহা, তাহা এই-- 
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মন্গ্রহণের পূর্নক্ষণে হ. ( অর্থাৎ হসন্ত হ) তোমার শ্রবণ- 
গোঁচরে উপস্থিত ছিল না। মস্্োন্চারশের প্রথম উপক্রমেই 
হু (হস্ত হ) তোমার শ্রবণগোচরে আবিদ্ধৃত হইল-_আবিভূত 
হইম্াই তিরোভূত লইল। তিরোভূত তে! হইল, কিন্ত তিরো" 
ভুত হইয়া__গেল কোথায়? সর্প যেমন সাপুড়িয়ার হস্ত হইতে 
সরিয়া-পলাইয়া চুবংড়িতে ঢুকিয়া বিশ্রাম লভে, ইসস্তহ তেম্নি 
ধারণার হস্ত হইতে সরিয়ী-পলাইয়। সংস্কার গহ্ৰারে ঢুকিয়! বিশ্রাম 
বুভিল। এইরূপে হ্রীশন্দের সাতটি বাষ্টিঅবয়ব একে-একে 
স্লাবিভূত-তিরোভূত হইয়া সংস্কাররে নিলীন হইল; তাহা- 
দের কোনোটাই স্বতগ্বরূপে প্রকাণ লভিতে পারিল না) স্বতন্ত্র 
রূপে প্রকাশ লভিবে কেমন করিয়া ? ই র্‌, ই, বা” ং স্বতন্বরূপে 
উচ্চারণ কর দেখি ;__সহস্ত্র চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহা তুমি 
পারিয়া উঠিবে না। যাহা স্বতন্্ররূপে মুখে উচ্চারণই করা যায় না, 
তাহ স্বতন্বরূপে ধারণাতে প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া? কেমন 
করিয়া তবে হ্রীশব্ ধারণাতে প্রকাশলাভ করিল? ইহার 
উত্তর এই বে, যেমন করিয়া ছোটো ছেলেরা পাঠ্যশন্দ বানান 
করিয়া পাঠ করে_তেম্সি করিয়া ! কালিদাসশন্দ পাঠ করিবার 
সময় ছেলেরা বলে__“ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি, দ'এ 
আকার দা, দ্য স, কালিদাস।” পড়ুয়া-বালক যখন বলিতেছে 
“ল'এ ইকার লি” তখন “ক'এ আকার কা” তাহার মন হইতে 
সরিয়। পলাইয়াছে; যখন বলিতেছে “দ'এ আকার দা”, তখন 
“ক” আকার কা, ল'ঞ ইকার লি” তাহার মন হইতে সরিয়া 
পলাইয়াছে ; যখন বলিতেছে “দস্ত্য স”, তখন “ক'এ আকার 
কা, লএ ইকার লি, দ'এ াকার দা” তাহার মন হইতে সরিয়া 
পলাইয়ার্থে। এইরূপে যখন সব-কণ্টা অক্ষরই সংস্কার-গহ্বরে 











৪* ূ হারামণির অন্বেষণ । 


সীপপিপীপাপািসপিশপিসি 


(পলাইয়া বসিম্বা রুল, তখন বালকটি পিছন ফিরিয়৷ তাহাদিগকে 
সংস্কারের অন্ধকূপ হইতে স্মরণে টানিয়া-তুলিয়া সব-কণ্টাকে 
যোগস্থত্রে বাঁধিয়া একচোটে, বলিল “কালিদাস ।৮» কখনো-' 
কখনো এমনও ঘটে যে, একটি অন্মন্ক ছেলে দন্ত্য স বলিয়াই 
খেই হারাইয়া-ফেলিয়া “কালিদাস” গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে 
না। তেমনি, গুরু যখন তোমার কাণে মন্ত্র দ্িতেিছিলেন, তখন 
যদি তোমার মন আর-এক দিকে থাঁকিত, তাহা হইলে তুমি 
তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাইতে না। সমগ্র কালিদাদশব্দ,যেমুন 
করিয়৷ পড়,য়া-বালকের ধারণাতে অধিরূঢ় হয়, হ্রীংশব্দ ঠিক্‌ তেম্ি 
করিয়া তোমার ধারণাতে অধিরূঢ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ 
মাত্র নাই। হীংশবের বাষ্টি-অবয়বগুলা তোমার মন হইতে একে- 
একে সরিয়-পলাইয়া তোমার প্রাণের ( অর্থাৎ অব্যক্ত-চেতনের ) 
যে জায়গাটিতে মাথা গু'জিয় লুকাইয়! ছিল, সেই তমোগুপপ্রধান 
সংস্কারগহ্বরে সত্বগুণপ্রধান-জ্ঞানের আলোক নিপতিত হইবামাত্র 
এঁ বাষ্টি-অবয়বগুলা একযোগে ভ্রীংবেশে সাজিয়া বাহির হইয়া 
তোমার ধারণাতে সোয়ার হইয়া বসিল। সত্বগুণের আলোক- 
রশ্মিকে অভার্থনা করিয়৷ আনিবার কর্তা কে? তাহাকে অভ্য- 
না করিয়া আনিবার কর্তা সেই জ্ঞানঘযাস! মন- ইতিপূর্বে 
যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ঈশনা। আন্মপূর্বরিক তিনাট বিষ- 
য়ের সন্ধান পাওয়া গেল এইরূপ-_ 

(১) প্রকাশিতব্য বিষয়ের বাষ্টি-উপাদান-গুলি প্রথমে প্রাণের 
অব্যক্ত-চেতনে তমোগুণের জড়তাশৃঙ্খলে বাধা থাকে । এ অবস্থায়, 
সেই ব্যপ্টি-উপাদানগুলি অব্যক্ত সস্কারমাত্র। 'তা'র সাক্ষী_হ্‌, 
র্‌, ই, ং এই বাষ্টি-উপাদনগুলির ক্লোনোটিই স্বতন্তর-বূপ মুখে 
উচ্চারণ করাও যায় না, শ্রবণে উপলদ্ধি করাও!যায় না। 
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(২) রজোগুণের ক্রিয্লাচাপলো' সেই অবাক্ত বাষ্টি-উপদান 
গুলি মনের অর্ধন্ফুটচেতনে একে-একে আবিস্তি-তিরোভূত হইয়া 
প্রকাশে উত্থান করিবার জন্ উড়,উড়,করিতে 'খাকে। তার 
সাক্সী-_হসন্ত হ (হ্‌) যখন আবিভূতি হইয়াই তিরোভূত হইল, 
তাহা তখন প্রকাশে ওঠো-ওঠো করিয়া উঠিতে পারিল না। একা 
কেবল হ্‌না, হ,র্, ই,ই.,ই. ই. ,ং এই সাত ব্াষ্টি-উপাদানের 
সব-ক'টাই এরূপ প্রকষ্টিশি ওঠো-ওঠো৷ করিল; কিন্তু উহাদের 
স্থিতিকালের ক্ষণিকত্ব-এবংঅস্থিরতা-গতিকে উহাদের কোনোটাই 
প্রকাশে আসন জমাইয়া বসিতে শরঁময় পাইল না। প্রকাশে 
উঠিবার জন্য এই মে উড়ুউড়ুক্রিয়া- ইহা “রজোগুণপ্রধান 
প্রাণঘ'াস] মনের বাসনামাত্র। 

(৩) রাজোপুণপ্রধান ব! ক্তিয়াপ্রধান প্রাণধ্যাসা মনের 
বাসনা উড়্ুউড়, করিতে করিতে যখন সন্তগুণের প্রকাশালোকের 
সংস্পর্শ লাভ করে, তখন তাহা জ্ঞানঘ্যাসা ঈশনামৃত্তি ধারণ 
করিয়া ব্যষ্টি-উপাদানগুলিকে সংযোগস্থত্রে গা থয়া-ফেলিয়। জ্ঞানের 
সুব্যক্ত-চেতনে উঠাইয়া গ্যায়। তার সাক্ষী, হ.+র্‌+ই.+ই.+ 
ই+ই+ং-ভ্ীং। স্ুব্যক্ত, অর্ধব্ক্ত এবং অবান্ত চেভনের 
সন্বন্ধে পূর্ব যাহা দেখানে! হইয়াছে, আর, সব রজো! এবং' তমো- 
গুণের সন্ধে এক্ষণে যাহা দেখানো হইল, তাহাতে এটা বেশ্‌ বুঝিতে 
পারা যাইতেছে যে, স্থব্ক্ত-চেতন-ক্ষেত্রে সবগুণের সবিশেষ 
প্রাছর্তাব, অর্দ্ষুট-চেতন ক্ষেত্রে রজো গুণের সবিশেষ প্রাহূর্তাব, 
অব্যক্ত চেতন-ক্ষেত্রে তমোগুণের সবিশেষ প্রাহুর্তীব। ইহার একটি 
চুষ্বক হস্তলিপি এইরূপ-- 
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চেতন-ক্ষেত্র গুন পরিচয়লক্ষণ 
স্থব্ক্তচেতন--জ্ঞান সত্ত্ব প্রকাশ 
অর্ধস্ফুটচেতন-__মন জো ক্রিয়া 
অব্যক্তচেতন__প্রাণ তমো৷ জড়তা 





সবর ন্তমোগুণের সনবদ্ধে তিনটি কথা সবিশেষ দ্রষ্টব্য । 

প্রথম দ্রষ্টবা এই মে, সন্বগুণের প্রকাশ-ক্ষেত্রেও যেমন, রজৌ- 
গুণের ক্রিয়াক্ষেত্রেও তেম্নি, আর তরট্মোগুণের জড়তাক্ষেত্রেও 
তেম্নি, 'প্রতোক ক্ষেত্রেই তিনগুণ একসঙ্গে বাস করে এবং *এক্‌- 
সঙ্গে কাজ করে; প্রভেদ কৈবল এই যে, সত্ব পুনের প্রকাশক্ষোত্র 
সন্বগুণ অপর ছুই গুণকে মাথা তুলিতে না দিয়া আপনি তাহাদের 
মাথা হইয়া দাড়ায় । রজোগুণের ক্রিয়াক্ষেত্রে রজোগুণ অপর 
দ্রই গুণকে দাবিয়া রাখিয়া বল প্রকাশ করে। তমোগুণের 
জড়তাক্ষেত্রে তমোগুণ অপর ছুই গুণের উপরে প্রভু হইয়া 
াড়ায়। একসঙ্গে থাকে সবাই সর্দত্র; তবে কিনা, কোথাও 
বা কেহ সঙ্গি-দৌহার পায়ের নীচে, কোথাও বা কেহ সঙ্গি- 
দৌহার মাথার উপরে, কোথাও বা কেহ সঙ্গিদৌহার মাঝের 
জায়গায়, আসন পাড়িয়া! বনিষ্া যায়। যেখানে যে গুণ সর্বোচ্চ 
আসনে অধিষ্ঠান করে, সেখানে সেই গুণেরই নাম কীন্তিত হয়, 
অপর ছুই গুণ গণনার মধ্য হইতে বহিষ্কত হয়। এমতে দীঁড়াই- 
তেছে এই যে, সব্বপ্রধান ত্রিগুণই সব্বগুণশব্দের বাচা, রজঃ- 
প্রধান ত্রিগুণই রজোগুণশব্দের বাচা, তমঃপ্রধান ত্রিগুণই তমো- 
গুণশব্দের বাচা । বাক্তাবাক্ত চেতনের সধন্ধেও তেমনি বলা 
'যাইতে পারে যে, মনোবৃত্তিমাত্রেই জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই 
একসঙ্গে বর্তমান থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে. কোথাও বা 
জ্ঞানের সবিশেষ প্রাহুর্ভাব, কোথাও বা মনের সবিশেষ] প্রাহুর্ভাব, 
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কোথাও বা প্রাণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব । বেখানে জ্ঞানের সবিশেষ 
প্রাহর্াব, সেখানে সেই জ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি জ্ঞান- 
শব্দের বাচা ; যেখানে ইচ্ছার বা মনের সবিশেষ প্রর্ভাব, সেখানে 
স্বেই মনঃপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি মনঃশব্দের বাচ্য ) 
যেখানে প্রাণের বা অব্যক্ত সংস্কারের সবিশেষ প্রাছুর্ভাব সেখানে 
নেই প্রাণপ্রধান অন্তঃকরণবৃন্তিই মোটামুটি প্রাণশবন্দের বাচা। 
জ্ঞানেন্রিয়ের মধ্যে__চক্ষু জ্ঞান প্রধান বা সব্বগুণপ্রধান, কর্ণ মনঃ- 
প্রধুন বা রক্তোগুণপ্রধান, রসনাদি প্রাণপ্রধান বা তমোগুণ- 
এপ্রধান।* কন্মেন্দিয়ের মধধ্য-বশ্কি জ্ঞান প্রধান, হন্তপদ্দ মনঃ- 
প্রধান (যেহেতু হস্তপদ কর্ণ প্রধান, আর, কম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
রজোগুণ প্রধান ইচ্ছা বা মন), উদরাপ্দ প্রাণপ্রধান। সর্কেন্দিয়ের 
মধ্যে জ্ঞানেন্দ্িয় জ্ঞানপ্রধান, ব্ধেক্িয় মনঃপ্রধান, শ্বাসাদির 
পরিচালক প্রাণেন্দ্িয় প্রাণপ্রধান। ভৌতিকরাজ্ো, তেয়ি, 
আলোক, অন্ধকার এবং গতিক্রিয়া, এ তিনের মধ্যে আলোক 
সত্বগুনপ্রধান, অন্ধকার তমোগুণপ্রধান, গতিক্রিয়া রজোগুণ- 
প্রধান কোনো আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জল, কোনো! আলোক 
অপেক্ষাকুত মলিন; গীতবর্ণের আলোক অপেক্ষাক্কত উজ্জ্বল, 
নীলবর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত মলিন। আবার, (কোনো 
আলোকে গতিক্রিয়ার মাত্র৷ অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনে। আলোকে 





দেখা যে জ্ঞানপ্রধান, তাহার প্রমাণ এই যে, “দেখ না, তোমাকে উন্নি 
সৎপথে বাগাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন,” এ কথার অর্থ-_বুঝিতেছ ন। 
ইত্যাদি । “গুরু যাহ। তমাকে বলেন, তাহা তে।মার শোনা উচিত”__অর্থাং 
ভাহীতে মন দেওয়া উচিত; ইহাঁতেই বুঝিতে পারা যাইভেছে_স্তবণ মন? 
প্রধান বা ইচ্ছাপ্রধান। রসন্স অর্থ।ৎ স্বাদেক্দিয় প্রাণপোষক অন্নাদির রসভ্ত 
সতরাং প্রাপৃ্রধান। 
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,৮৮:::৫৫:৮৮৮শশিশিশিশশিশীিশিশিিশিিশিিশীশী 
তাহা অপেক্ষাকৃত কম। তেম্সি আবার, কোনে অন্ধকার অপেক্ষা 
কৃত বেণী নিবিড়, কোনো অন্ধকার অপেক্ষাকৃত কম নিবিড়। 
এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আলোকের মধ্যেও মাত্রাবিশেষে 
অন্ধকার এবং গতি রহিয়াছে; তখৈব, অন্ধকারের মধ্যেও আলোক 
রহিয়াছে, আর, আলোক যখন র হুয়াছে, তখন গতিও রহিয়াছে। 
গতিক্রিয়া' আবার, জড়বস্তর আশ্রয় ছায়া একমুহূর্ভও স্বতন্ত্র 
থাকিতে পারে না কাজেই বলিতে হয় যে, গতিক্রিয়ার মধ্যেও 

নানাধিকপরিমাণে জড়তা বর্তমান। উত্তাপও আবার গতিক্রয়ার 
সঙ্গের সঙ্গী। শৈত্য যেধন বস্তদকলের জড়তা"র নিদান, উত্তাপ 
তেমূনি বস্তকলের জড়তা'র প্রতিহন্তা। তা ছাড়া, উত্তাপ 
আলোকের কনিষ্ঠ-সহোনর। আলোক এবং উত্তাপ, ছুইই 
প্রকাশধর্্ী; প্রতেদ কেবল এই যে, আলোক ছুষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ- 
লাভ করে, উত্তাপ ম্পশক্ষেত্রে প্রকাশলাভ করে। ফলে, গতির 
সঙ্গে জড়তা এবং জড়বিরোধিতা, শৈত্য এবং উত্তাপ, ছুইই 
নানাধিকপরিমাণে জড়িত থাকে । 

দ্বিতীষ দ্রষ্টৰা এই বে, প্রকাশগুণের প্রাহুর্ভাবকালে প্রকাশ 
গুণ নিজেও প্রকাশ পায়, আর, সেই সঙ্গে ক্রিয়াগুণ এবং বাধা- 
গুণ, যাহা পূর্বে অপ্রকাশ ছিল, তাহাও প্রকাশ পায়; প্রকাশের 
ই্াপায় পাড়িয়। অপ্রকাশও প্রকাশ পায়। তার সাক্ষী_জাগরণ- 
কালে, জাগরণ যে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পায় আর সেই সঙ্গে 
সুপ্তি বে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পাক; পক্ষান্তরে স্প্তিকালে 
জাগরণও প্রকাশ পায় না, স্ুপ্তিও প্রকাশ পান্থ না। এইজন্য, 
জ্িগুণের সমবেত কার্য্যকারিত। যে কিরূপ, তাহার সন্ধান পাইতে 
হইলে সৰগুণের প্রকাশক্ষেত্রেই অন্ুসন্ধবন চালন! করা কর্তব্য। 

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, বৈজ্ঞানিক পিতের। যাহা বলেন 


ত্রিগুণরহস্ত | ৪৫ 


২০ সিসি পীপশিপীপীশীশি সশিপিসিস সি পপিসিপিপিসীশীশীসিপীসীপিপিসিসিসিসি পিসিসিসিিসশশিসিসি 


টির তাহা তমপ্রধান রজোগুণ মাত্র; তা বই, 

সর্বাঙ্গীন ব্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নহে। এক শ্রেণীর টা 
পণ্ডিত আছেন-_ বাহার! বিশ্ববদ্াণ্কে একটা ঘড়ির কল করিয়া 
গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ইহাদের এইরূপ খারণা 
যে মূল প্রকৃতি একপ্রকার 1১/51021 [7০০০- জড়ধর্দী ক্রিয়া- 
শক্তি_ তমঃপ্রধান রজোগুণ ) প্রাণও তটৈব চ। আম পূর্বে 
বলিয়াছি যে, প্রাণ অজ্ঞতন নহে, পরস্থ অব্যক্ত-চেতন। আমার 
মুখ্য মন্তব্য কথা এই যে, এক অদ্ধিতীয় নিত্যসিন্ধ অজরামর 
বাস্তবিক সত্য বিশ্বরন্ধাণ্ডের এপারে ৬ যেমন_-ওপারে ও তেম'ন__ 
সর্বত্রই পরিপূর্ণ। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বাস্তবিক সত্যের_ 
অর্থাৎ বস্তুগত সতোর-_সন্তা প্রাণরূগী, প্রকাশ জ্ঞানরূপী, এবং 
প্রকাশাপ্রকাশের তরঙ্গলহরী আনন্দরূপী ; এক কথাক়-__বাস্ত- 
বিক সত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাকআ্বী! যে শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিতের কথ! আমি বণ্লতেছি তাহাদের মতে নিছক অপ্র- 
কাশ_তমোগুণ__অন্ধশক্তি__1১1/51081 [01০০- বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের 
গোড়ার কথ এবং ভিতরের কথা । তাহারা এত যে 17019] 
09০০ (মানসিক শক্ত ) বায় করিয়া তাহাদের এ স্বাভিমত 
সিদ্ধান্তটিকে শোভন বেশে সাজাইয়! দাড় করাইয়াছেন-_-স্েহান্ধ 
মাতা যেমন আদুরে ছেলেকে সাজায় সেইরূপে সাজাইয়া দাড় 
করাইয়াছেন, তাহাদের সে 1701 [9:০০ তবে পদীর্ঘটা কি? 
তাহা কি শুধুই কেবল 19৮51০1091০ মাত্র গায়ের জোর 
মাত্র? গায়ের জোরই বটে ! তাহারা এই থে একটি কগ! বলেন 
যে, ৮181 0০7০০ (ক্ৰীবনী শক্তি বা প্রাণ) এক প্রকার 
০0111300170 (মিশ্র) [07550থ1 07০৪, এটা তাহারা বলেন 
গায়ের £জারে__তাহ। দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । তাহারা 
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বেস্‌জানেন যে, 1)079৩)এর সঙ্গে রি মিশিলে 
17/1961ই থাকিয়া যায়, তা বই, তাহাতে করিয়। কোনো 
০9221098100 নস্ত ফলিত হয়, না ;হাইড্রোজেনের সহিত 
অক্সিজেন মিশিলে তবেই তাহার ফল হয় * কট! ০0100981] 
বস্ত-_যাহার নাম জল এট! তাহারা খুবই জানেন যে, স্বজাতী় 
বস্তর সঙ্গে বিজাতীয় বস্ত মিলিলেই ০০71১90 বস্ত ফলিত হয়, 
তা বই, স্বজাতীয় বস্তর সহিত স্বজাতীয় বন্ড মিলিলে ০০7)1১08100 
বস্তু ফলিত হয় না স্বজাতীয় পদার্থের যোগে একসের হাই- 
ড্রোজেন ছুই সের হইলে তা কিছু আর ০9171900104 বস্তু হয় ও 
না; ইহ! জানিয়াও, এ শ্রেণীর পণ্ডিতের! গায়ের জোরে বলেন 
যে, 1১1/51০2] 0০:০০এর সঙ্গে 1১1751০9] 097০৩ মিলিত হওয়া, 
গতিকে সময়ে সময়ে নৃতন এক প্রকার ০০701)0 ০:০০ 
উৎপন্ন হয়_-তোমার আমার ন্তায় অনভিজ্ঞ লোকেরা বাহাকে 
বলে ৮101 0০:০০ (জীবনীশক্তি বা প্রাণ)। এই শ্রেণীর 
পণ্ডিতেরা 5191 09:০০কেই বাঘ দেখেন--কিন্তু ০1)610108] 
0০/০১কে (রাসায়ণিক পাত্র নির্বাচনী শক্তিকে ) ঘরের ছেলে 
ভাবিয়া কোলে করিয়া আদর করেন। এটা তাহার! 
দেখিয়াও দেখেন না যে, ৮1০1091০093 যেমন, 01590701091 
(9:০3 তেমনি, ছুয়ের কোনোটিই নিছক 1১)91081 001০৮ 
নহে__অমিশ্র [1751০81 0০7০০ নহে। এটা তো তাহারা 
মানেন যে, জলের ভিতরে ০৪. এবং 1:০8 ছুইই 
মাথামাথিভাবে একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করে? জল- 
প্রমাধুর ভিতরে ০৯৮৪6 এবং 17)010061 শুধুই যদি কেবল 
গা'ধ্যাসাধেসি করিয়া থাকিত তাহা হইলে বটে বলিতে পারিতাম 
যে, জলের অস্তনিগুড় রসায়নী শক্তি (075071521 (0০০) 
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িশিপপিীশীটিটিশিশিটপিপািীপীপিশীীসিশীতি 


[051091 19:০6এরই প্রকারান্তর; কিন্তু তাহা তো৷ ভার নহে_ 
জলপরমাণুর ভিতরে ০:61 এবং 19১0106€1 শুধুই তে! 
আর গা-ঘ্যাসাঘেসি করিয়! অবস্থিতি করে না; স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে যে, জলের অন্তর্ুত 05661) এবং 17/010- 
0৪০এর মধো অসংক্রমাতা (10)9৩76050110 ) বলিয়া একটা! 
0151081 প্রাচীরের বাবধান নাই কাজেই. বলিতে' হয় যে, 
জল পরমাণুর মধ্যে ০5৪8৮. এবং 17710108৩77 অভৌতিক-ভাবে 
(এ ভাবে) প্রাণে প্রাণে মিশিয়া রহিয়াছে; তবে আর 
৮1০০০এর বাকি রহিল কি?» আবার, জল বলিয়া যে 
একটা অবভাস ( [01161001521007) তাহা দর্শকের , প্রতাক্ষগোচ- 
_রেই জল, আর, প্রত্যক্ষ-্রিয়া একপ্রকার মানসিক অবভাস 
(17761062] [911677010610017 ), তা! বই, তাহা [)51০21 01৩- 
11010617901) নহে! তবেই হইতেছে যে, জল একদি'ক যেমন. 
[1751০71 13000170701, আর এক দিকে তেমনি তাহা 7700- 
€2] 010০7017001 1 এইরূপে দাড়াইতেছে যে, জল 101)/9- 
০৭ ৬1] এবং 17791 তিনই একাধারে । ফল কথা এই যে, 
জলের উৎপাদিকা শক্তি ০0901190170 [31))751081 001০০ নহে-_ 
পরন্ত তাহা ০০101980)0 ত্রিগুণ;__তাহা! সবরজস্তমোগুণের 
সংঘাত। তবে কিনা 'বিশ্বব্রহ্াণ্ডের প্রত্যেক বস্ত ত্রিগুণের 
সংঘাত” এ কথাটা! প্রাচীন কাঙালের কথা--এইজন্য এখন 
তাহা প্রর্তীচীন পণ্ডিতগণের মূলেই গ্রাহযোগ্য নহে ) তাহা বাসী 
হউক-_তখন দেখা যাইবে তাহা ফলে কি না। আমাদের 
দেশী শান্ত্রমতে মৃলপ্রকৃতি সন্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা এবং 
বৈকারিক প্রকৃতি বা বিকৃতি সবরজন্তমোগুণের বৈষমাবিস্থা। 
ত্রিগুণের সী্যাবস্থাও যা”, আর, সমস্ত বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের সাম্যাবস্থাও 
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আস্পিাপশিসিস্পিপী টি 


তা__-একই ; আর, “সাম্য বর্ম প্রতিষ্ঠিতং” এই শান্ত্বচনটি যদি 
সতা হয়, তবে, মূল প্রকৃতি ঈশ্বরাধিটিতা রনী এণীশক্তি। মূল- 
প্রকৃতিকে অজ্ঞান বলিতে চাও বলো-_যেহেতু তোমার আমার 
মুখের কথায় প্রন্কত সতোর কিছুই আইদে যায় না_কিন্তু এটা 
অবগ্ত তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সেযে অজ্ঞান তাহা 
জ্ঞানতরা অক্ঞান। তার সাক্ষী, পশুপক্ষীরা যখন প্রক্কতির নিয়মে 
পরিচালিত হয়, তখন তাহাদের সব কালই পাকাপোক্ত জ্ঞানের 
নিয়মে পরিচালিত হয়। বলিতে পারো৷ যে, মৌমাছির স্থ ্থ 
্রকুতির অঞ্ধ উত্তেজনায় শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার উদরপুণ্তি 
করিবার জন্ত মুধু সঞ্চয় করে ) কিন্তু এটাও তো! তোমার দেখা উচিত 
যে, তাহাদের সেই নিজের নিজের অন্ধ প্রক্কৃতির ভিওরে বিখত্রক্ধাণ্ডের 
মূলপ্রক্কতি চাপা দেওয়া রহিয়াছে; দেই বিশ্বব্যাপিনী মূল প্রকৃতি 
মৌমাছির মধুসঞ্চয়ের ছন্নবেশে পুষ্প হইতে পুণ্পান্তরে রেণু চালা- 
চালি করিতে থাকে__আর সেই গতিকে ফুলের গন্তুসঞ্চার হইয়া 
পুষ্বৃক্ষের বংশ যুগধুগান্তর ধরিয়া নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া 
চলিতে থাকে । মৌমাছির নিজের অন্ধ প্ররৃতির সহিত ফুলের 
মধুর শুদ্ধ কেবল ভক্ষাভক্ষক মন্বন্ধ) মৃলপ্রকৃতির স্পর্শমণির 
সংস্পর্ণে সেই ভক্ষ্যভক্ষক সন্বন্ধ রক্ষযরক্ষক-সধন্ধরূপে পরিণত 
হইতেছে-_ইহা বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতদিগের দেখা কথা। মৌমাছি 
সচেতন জীব, আর, পুষ্পবৃক্ষ অচেতন উদ্ভিদ, এরূপ অবস্থায়_ 
পুশপবৃক্ষের বংশরক্ষার জন্ত মৌমাছির এত মাথাব্যথা কেন? ফল 
কথা এই যে, মাথাবাথা মৌমাছির নহে-_মাথাবাথা মুলপ্রকৃতির। 
উদ্ভিদ্প্রক্কৃতি এবং জীবপ্রর্কতির মধ্যে যে একট বৈষম্য আছে-_ 
মূলপ্রক্কতির কাছে সে বৈষমা মূলেই নাই। মৃলপ্রকৃতি সমন্ত 
বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডের সাম্যাবস্থা ) সাম্যই (৪৭111071017 /এবং 17217 
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10917) ) মূল প্রক্কৃতির বৈশেষিক পরি5য় লক্ষণ; আর, একটু 
পূর্বে যেমন ইঙ্চিত করিয়াছি-_“দামো বর প্রতিষ্টিত”_মুলপ্রকুতি 
ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা এীনীশক্তি সুতরাং জ্ঞুনময়ী। মূলা গররুতির পথে 
চলা, এবং ব্রন্ধজ্জানের পথে চলা একই; প্রকৃতিস্থ শরীরের 
নামই সুস্থশরীর ; প্রকুতিস্থ মনের নামই নিষ্পাপ অন্বঃকরণ; 
প্রক্ৃতিপুরুষ গোড়ায় একই অভিন্ন। এটাও কিন্ত দেখা চাই যে, 
মূলপ্রকৃতি হইতে পরে গঞ্জ যাহা উৎপন্ন হয় তাহা নীচের নীচের 
ধাপে রিয়া দাড়াইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া! বৈষমো আক্রান্ত হয়। 
মূলপ্ররুতি সামান্বরূপা -বৈকারিক এ্রক্কৃতি বা বিরুৃতি বৈষমা- 
স্বূপা। প্রতোক জীবের ন্ব-্স-প্রধান বৈকারিক-প্রক্ৃতি 
অহঙ্কারগন্ঠ। বৈকারিক প্রকৃতির হাড়ে হাড়ে এইরূপ একটা 
স্বভাবসিন্ধ অজ্ঞান লাঁগিয়। থাকে- বেন তাহার মাথার উপরে 
কেহ অধ্যক্ষ বা নিয়ামক নাই--ঘেন হাঁতির মাথার পরে মানত 
বসিয়া নাই। কিন্ত বিশ্বরন্ধান্ডে যতই বিক্লৃতি এবং বৈষমা 
থাকুক না কেন__মূলপ্ররুতির অধষ্ঠানের প্রভাব ভিতরে ভিতরে 
কার্য করিয়! সে সমস্ত বিকৃতি এবং বৈষমোর দোল-ক্রীড়াকে 
যথাসময়ে সামোর পথে এবং প্ররুতির পথে বাগাইয়া আনে । 
সব্বরজস্তমোগুণের বিক্ৃতিমূলক বৈষমাকে প্রকৃতিমূলক সাম্য 
পরিণত করা, আর, অন্তঃকরণে পরমাস্মার আসন পাতা_ একই । 
যেহেতু “সাম্য র্ধ প্রতিষ্ঠিতংত। মূলপ্রক্কতির জ্যোতির্থয় আসন . 
নিখিল আকাশে বিছানো রহিয়াছে; মন্ষামগুলীর অন্তঃকরণে'9 সেই 
আমন বিছানো চাই__তাহা হইলেই পরমাম্মার অধিষ্ঠানের মঙ্গল- 
জ্যোতি জীবাত্মার ভোগে আসিবে__নচেৎ তাহ! থাকিয়াও নাই। 
বাক্তাব্ক্তরহস্ত এবং ত্রগুণরহস্তের সঙ্গে যোঝাযুৰি করিয়া 
যে জায়গাটি তোমার ধারণার আয়ন্তাধীনে আনিবার জন্য এতক্ষণ 
৪ 


৫ হারামাণর অন্বেষণ। 


ধরিয্া| চেষ্টা করিলাম, তাহার একটা মানচিত্র দেখাইতেছি, 
প্রণিধান কর__ 








ইহারি পরে আমিতেইে হবন্দরহগ্ত অর্থাৎ গাণের চাওয়া] এবং 


জ্ঞানের পাওয়ার-_-প্রকৃতি, এবং পুরুষের _পুকাচুরি-খ্যাল! ব! 
দোলোংনব। 





দ্বন্বরহস্য । 


॥১॥ ও-সব তর্ক-বিতর্ক এখন থাক্‌ । সন্ধ্যার চন্মা দেখ! 
দিতেই কুন্ুন-কাননে মলয়ানিল কেমন দেখ জাগিয়া উঠিল। 
তোমার সেদিনকার সেই বসস্তবাহারটি গাও--শুনিয়া প্রাণটা 
ঠাণ্ডা হোক! বলিতেছ “গাই, গাই”__গাহিতেছ কই ? 

1২॥ রোসো! গান"টাকে মনে আনি। 

॥১॥ গানটা তবে কি তোমার মনে নাই? মনে যদি 
নাই, তবে আছে তাহা কোথায়? গানটাকে তুমি ফেব্থান 
হইতে উঠাইয়া! আনিয়া তোমার মনের সম্ুথে গাড় করাইতে 
ইচ্ছ) করিতেছ--ন। জানি পেট! কোন্‌ স্থান! বুঝিয়াছি! গানটি 
তোনার প্রাণের ( অর্থাৎ অব্যক্ত চেতনের) আধার ঘরে অব্গুঞঠনে 
সুখ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। অবগঠন সে আর কিছু না 
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_ তমৌগুণ বা৷ জড়তা, ইংরাজিশীস্ত্ে যাহাকে বলে 776759 
তমোগুণে অবগুষ্ঠিত হইয়৷ দিনরাত্রি শুইয়া পড়িয়া! থাকা এক- 
প্রকার রোগ-আল্সেমি রোগ। ও-রোগের একমাত্র গুঁধধ 
রজোগুণ কিনা কর্ধোগ্থম। অতএব, আর বিলগ্ধ ভাল না-- 
গানপ্টাকে বট্‌পট্‌ চেতাইয়! তোলো । 

॥২॥ তোমার মতো ব্যন্তবাগীশ ভূ-ভারতে নাই! তোমার 
জানা উচিত যে, গীস্কাঙ্গনাটি লজ্জাবতী লতা । তাড়ান্ুড়। 
করিয়। আমি যদি তাহাকে “ওঠ তোর বিয়ে” বলিয়া চেতাইতে 
বাই, তাহা হইলে বালিকাটি লজ্জায় লড়সড় হইয়া ঘরে কপাট 
বন্ধ করিয়া পলাইয়া বন্িয়া থাকিবে; সন্ধ্যার অবশিষ্ট সময়টুকু 
মধ্যে সে আর আমার এদিক্‌মুখো হবে না। 

॥১॥ অত করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে নাঁ_ 
এক ইঙ্গিতেই আমি বুঝিয়াছি মস্ত! আমি ঘড়ি'র মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলাম -দেখি, তোমার গীতাঙ্গনাটির কতক্ষণে 
ঘুম ভাঙে। 

॥২॥ এ এ-এ-এ*১! 

॥১॥ গীতটি বেরো'ব বেরো”ব করিতেছে--তা” তো 
দেখিতেছি; কিন্ত বেরো"চ্চে কই? দেখিতেছি বটে যে, 'রজো- 
গুণের উত্তেজনায় গীতটি তোমার অবান্ত চেতনের আঁধার ঘর 
হইতে অর্দপ্ষুট চেতনের ঝাপ্সা আলোকে বাহির হইয়াছে_ 
সংস্কারাস্মক প্রাণের শয়নমন্দির হইতে বাসনাম্মক মনের সাজঘরে 
বাহির হইয়াছে; কিন্তু তবুও সে এখনো পর্ণান্ত তোমার স্ব্যক্ত 
চেনের পরিদ্ণার আলোকে বাহির হইতে পারিতেছে না-_-সত্ব- 
গুণের দীপালোকিত ঈশনাস্্রক জ্ঞানের সভামন্দিরে মাথা তুলিয়া 
দড়াইতে*পারিতেছে না। 


৫২ হাবামণির অন্বেষণ । 
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গান। 

॥২॥ বসন্ত আগত ভয়ী সখীরী-_ ইত্যাদি । 

॥১॥ ঘলিহারি! স্বগুণ সাক্ষাৎ মা সরশ্বতী! তাহার : 
আবির্ভাবে গীতাঙ্গনাটির অবগ্র্ঠন অপসারিত হইয়া গিয়। ফেমান্ত *" 
তাঁহার সর্বাঙ্গ সুন্দর মধুর মূর্তি দেখা দিল, আর-অন্নি তৎক্ষণাৎ 
তোমার কঠের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। 

জ্ঞানের স্ুবান্ত চেতনের সঙ্গে সন্ষণের' অর্থাৎ ঈশনাআবক 
প্রকাশজ্যোতির-_মনের অর্দপ্ফুট চেতনের সঙ্গে রজোপুণের 
অর্থাৎ বাসনাম্মক ক্রিয়াচাপলোর -প্রাণের অবাক্ত চেতনের সঙ্গে 
তমোগুণের অর্থাৎ জড়তাগন্তু অগ্রকাঁশের--দেখিলে কেমন 
মন্মান্তিক মিল! জ্ঞান-প্রাণমন এই যে তিন বস্ম চেতনাচেতন- 
অর্ধচেতন, আর, সন্বতমো-রজো৷ এই যে তিনগুণ প্রকাশা- 
প্রাকাশ-অর্ধপ্রকাশ_-দৌহার মধো ভেদ আছে বলিয়া কি 
তোমার মনে হয়? আমার তো তাহা মনে হয় না। কিন্ত 
তোমার কঠের ফোয়ারা খুলিয়! গিয়াছে _ এখন তাঁহার উচ্ছাস 
থামানো ভার। তোমার ভিতরে আমি একটি সুগল মূর্তি দেখিতে 
পাইতেছি। আমি তোমার গানের শুধুই কেবল শ্রোতা-কিন্ত 
তুমি 'তোমার গানের শ্রোতা এবং প্রবর্তন কর্তা ছুইই এক সঙ্গে। 

অংশে তুমি তোমার আপনার কণঠনিংক্থত গানের আপনি 
জা রী সেই অংশে তোমার প্রাণের চাওয়া ব! 
: বাসন! পরিতৃপ্ত হইতেছে ; তেয়ি আবার, যে অংশে তুমি তোমার 
আপনার গানের আপনি প্রবর্তন-কর্তা, সেই অংশে তোমার জ্ঞানের 

, পাওয়া বা ঈশনা কিনা কর্তৃত্বশক্তি ফলবতী হইতেছে। 
মনের মধো শ্রোতা এবং গায়কের, সমজ্দার এবং গুণীর, ভোক্তা 
এবং কর্তা", বাসনা এবং ঈশনা”র, চাওয়া এবং পাওয়ার শুভ- 
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সম্মিলনে দৌহার দ্বন্দ মিটিয়া গিয়াছে; তোমার সঙ্গীতজ্ঞান 
এবং সঙ্গীতাসক্ত প্রাণ হরগৌরীর ন্তায় ছুয়ে এক একে ছই 
হুইয়াছে; তাই তোমার এত আনন্দ। তোমার 'গান শুনিয়। 
আম্মর কি আনন্দ হইতেছে না ? আমার খুবই আনন্দ হইতেছে; 
কিন্ত আমার আনন্দ একগুণ--তোমার আনন্দ তিনগুণ তার 
সাক্ষী__আমি কেবল গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি; মি 
কিন্ত-_কি আর বলিব-ঞ্টভামার ভাগ্যকে বলিহার-_ 

(১) গান গাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছ; 

(২) গান শুনিয়া আনন্দ লাভ কারতেছ ; 

(৩) গান শুনাইয়। মানন্দ লাভ ক'রতেছ 3 * 

ও বিু! মানদ সরোবরের মাধখানে একটি উপদ্বীপ আছে__ 
সে কথ|টা তোমাকে বলিতে হুণিয়াছি! তোমার আনন্দ দেখিয়। 
সেই উপদ্বীপটটির ক! আমার মনে পড়িতেছে। সে উপদ্বাপটির 
নাম সমাধিউপদ্থীপ। মনঃসমাধন্নি বলিলে যাহা বুঝায় তাহারই 
সর্বক্ষপ্ত নাম সমাধি। মানসসরোবরের দুইপার থান: ছুই কিনারা 
হচ্চে বামনা এবং ঈশনা, আর, ছক্ধের মধিথানে থে একটি 
উপদ্বীপ আছে-_দেইটির নাম সনাধি-উপদ্বাপ। সমাধি-উপদ্বীপের 
মাঝখানে একট। ফোয়ারা আছে, আর, সেই ফোয়ারার চারধারে 
একটি পন্নবন-শোভিত। পুর্করিণী আছে। ফোয়ারা এব: পুক্করিণার 
মধ্যে জলের আদান প্রদান চলিতেছে ক্রঘাগ তই ! পুর্করিণী বারবার 
ফোর়ারাতে জলপঞ্চার করিয়। ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং 
বারান্তরে-বারান্তরে ফোয়ারার জল তরাট্‌ হইয়া ফাঁপিয়া 
উঠিতেছে। পুক্তরিনীটির নাম হৃংপন্িনী এবং ফোয়ারাটির নাম 
আনন্দউংস। ব্যাপারটা ত্মুব তোমাকে খুলিয়া বলি; 

জ্ঞানের পাওয়! এবং প্রানের চাওয়া মানসসারোবরের চখাচখী। 
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টি চিক কি কি 


বিচ্ছেদের সময় চখী এপার হইতে (প্রাণের কুল হইতে ) ডাকা- 
ডাকি করে, চখা ওপার হইতে (জ্ঞানের কূল হইতে) সাড়া 
দ্যায়। মিলনের সময় চখী এপার হইতে প্রাণের সম্বল লইয়৷ 
এবং চখা ওপার হইতে জ্ঞানের সম্বল লইয়৷ সমাধি উপদ্ধীপে 
হৃৎপন্মিন্টীর ধারে একত্রে মিলিত হয়; আর-অয়্ি আননের 
ফোয়ারা খুলিয়া! যায়। চাওয়া এবং পাওয়া”র ( অর্থাৎ বাসনা 
এবং ঈশনার ) বিচ্ছেদমিলনের এই যে রহস্ত, ইহারাই নাম দ্বন্দ 
রহন্ত। 


ক্ষেত্র দেখ__ 
বিচ্ছেদ- কালে দিলন-কালে 
1৮০) শজ্দ। 
মন মন নি টি 
রা রি 
রঃ ৃ বাসনা (২) প্রাণ | 


এতদ্বাতীত, দ্বৈতাদ্বৈত রহস্য বলিয়া যে একটি বিশ্বব্যাপী 
হস্ত আছে, তাহা এই দ্বন্দরহস্তেরই বিরাট মৃণ্তি। তোমার এক্ষণ- 
কার,এই গীতোচ্ছাসে কতগুল! দ্বৈত অদ্বৈতে পরিণত হইয়াছে__ 
শুনিবে? তোমাতে গায়ক এবং শ্রোতা ছুই নহে কিন্ত এক; যে 
জন গান গুনিতেছে এবং যে জন গান শুনাইতেছে, সে দোহে 
ছুই নহে কিন্তু এক; গান কার্যোর কর্তা এবং গান রসের তোক্তা 
ছুই নহে কিন্ত এক; গান গাহিবার ইচ্ছা এবং গান গাহিবার 
শক্তি দুই নহে কিন্তু এক) প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়! 
ছুই 'নহে কিন্তু এক) বাসনা এবং ঈশনা! ছুই নহে কিন্তু এক) 
প্রককতির প্রবৃত্তি এবং পুরুষকারের 'প্রবর্তনা ছুই নহে কিন্ত এক ১ 
গান:শুনিবার আনন্দ এবং গান শুনাইবার আনন্দ ছুই নহে এক! 
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এই দ্বন্দরহস্তের মধ্য হইতে অতীব একটি নিগুঢ় তের সন্ধান 
পাওয়া যাইতেছে এই যে, এক হাতে তালি বাজে না; ফীকা 
একত্ব বা ইংরাজিতে যাহাকে বলে ছিন্ন সত্তা (85080 ৪7007) 
'তাহ্ক কোনে কার্য্েরই নহে; তার সাক্ষী__তোমার এই যে 
গানকার্ধা এ কারধ্যের কারণ কে? গায়ক'ন! শ্রোতা; কারণ 
যে কে-_তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । ফলেন পরিচীয়তে । 
তোমার কাণে যদি তালাস্লাগিয়। যায়, তাহ] হইলে শ্রোতার অভাবে 
তোম[ুর গানকার্ষা ততক্ষণাৎ বন্ধ হইয়! যাইবে; আবার, শ্রেম্মার 
আক্রমণে তোমার যদি গলা বুজিয়াঁ মায়, তাহা হইলে গায়কের 
অভাবে তোমার গানকার্ধ্ের বিপত্তি ঘটিবেতেম্তিই ঝা ততোধিক । 
তবেই হইতেছে যে, তোমার গানকার্ধের কারণ আকা কেবল 
গাঁয়ক না-আকা কেবল শ্রোতা না--পরন্ধ গায়ক এবং শ্রোতার 
হরিহরাত্মাভাবই তোমার জ্ঞানকার্যোর কারণ। জগংকার্য্যের 
কারণ তেম্ি পুরুষনিরপেক্ষা উদ্দাসিনী প্ররতি ও না এবং প্রক্কতি- 
নিরপেক্ষ উদাসীন পুকষও না; পরন্থ প্রক্কতিপুকষের একাত্মভাবের 
আনন্দই জগংকার্পোর কারণ, আর. সেই আনন্দই সৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয়ের মুলাধার। বেদৌোপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে, 
আনন্দান্ধোব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, 
আনন্দং প্রয়ন্তাভিসংবিশস্তি। 'আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন 
হইতেছে; উৎপন্ন হইয়া আনন্দেরই গুণে বাঁচিয়া থাকিভেছে) এবং 
জীবনাবসানে আনন্দেরই মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । 
॥২॥ আমার এইরূপ ধারণা বে, জগংকার্মোর গোড়া'র 
কথা বুদ্ধিমনের অগোচর। 
॥ ১॥ হুমি যাহা বলিতেছ__উপনিষদের এ বচনটির পর-ছত্রেই 
তাহা লেখা আছে; তাহা এই যে, “যতো বাচো৷ নিবর্ধস্তে অপ্রাপ্য 
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মনসা! সহ” সে তত্ব এরূপ মহানিগুঢ় এবং অনির্বচনীয় যে, মনের 
সহিত বাক্য তাহার নাগাল না পাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়! 
আসে। কিন্তু আবার, তাহার অব্যবহিত পরেই লেখা আছে 
“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চন” ত্রদ্ধের আনন্দ ম্লিনি 
জানিয়াছেন তিনি কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হ'ন না।” তা শুধু 
না, উহার ছুই এক প্ক্তি পূর্বে এ কথাও লেখা আছে যে, সৃষ্টি 
স্থিতি গ্রলয়ের মূলাধার সেহ-বে-আনর্ন' তাহাকে বিশেষরূপে 
জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্গ। একটা ছোটো খাটে] ্ 
ধরা যাক্‌। 

জগদ্বখ্যাত কবিদিগের কাব্যরচনার গোড়া"র কথা তোমার 
কিরূপ মনে হয়? তাহা! বুদ্দিমনের গোচর না অগোচর? একব্যক্তি 
বলিতে পারে যে, কবির প্রকৃতি হইতে কাবতা আপনা-আপনি 
উচ্ছদসিত হইতেছে; আরএক বাক্তি বাঁলতে পারে বে, কাঁবর 
পুরুষকারের কত্তসব প্রভাবে কবিতা'ফণাহয়া তোলা হইতেছে; ছুই 
কথাই সতা-_তবে কিনা আধা সতা। সব-চেয়ে বেশীসত্য তৃতীয় 
ব্যক্তির কথা; সে কথা এই যে, কবির প্রকৃতি এবং পুরুষকার, 
বাসনা এবং ঈশনা, একসঞ্গে মিলিয়া এক হইয়। যা গরাণ্র আনন্দ 
হইতে কবিতা উচ্ছ(দিত হইতেছে । এ না যে, কবির প্রকৃতি 
হইতে কবতা-রচনা আপনা-আপ'ন হইয়া যাইতেছে, যেন__ 
কবি নিজে শুধুই কেবল সাক্ষীগোপাল; এড না যে, কবিতা- 
রচনাতে কবির প্রকৃতির বা প্রাণের কোনো হস্ত নাই__সবই 
কবির ঈশনাত্মক জ্ঞানের বলে ঘটাইয়া তোলা হইতেছে। এ+ও 
না। ও'ও না! এ যে বড় বিষম সমন্তা| ! “অনির্বনীয়” তো আর 
গাছে ফলে না_-ইহারই নাম অনির্দরনীয়। অনির্্মচনীয়ই বটে ! 
্তায়শাস্ত্রের অধাপকের জ্ঞান জ্ঞানই কেবল; ভোগাসক্ত বিলাসীর 
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প্রাণ প্রাণই কেবল) এ ছুট! তাই স্ুনির্চনীয় ৷ পরন্থ প্রতিভাশালী 
মহাত্বাদিগের প্রাণই জ্ঞান, জ্ঞানই প্রাণ) শক্তিই ইচ্ছা, ইচ্ছাই 
শক্তি) বাসনাই ঈশনা, ঈশনাই। বাসনা; চাওয়াই পাওয়া; 
পাওয়াই চাওয়। ) কাজেই অনির্চনীয়। কবির কবিতা বাহির 
হয় কোথা হইতে কথখন্‌ তাহা বণিব শুনিবে ? মানসসরোবরের 
সমাধি-উপদ্বীপে হৃংপান্মনীর ধারে বখন কবির বাসন। এবং ঈশনা, 
প্রকৃতি এবং পুকষকার; প্রানের চাওয়া এনং জ্ঞানের পাওয়া, 
একজে মিলিয়া ছুরেএক-একেছুই হয়, তখনই আনন্দের 
ফোয়ারা খুলিয়া যায়, আর, দেই আনন্দের ফোয়ারা হইতে 
কবতা উচ্ছসিত হইতে থাকে । কবির চিদাকাশে এ-যেমন 
দেখিতে পাওয়া গেল, সার্বভৌমিক মহাকাশে তেমনি আনন্দের 
উত্স আছে। সে আনন্দ বুধধমনের অগোচর অনির্্চনীয় ; 
তাহা মহা প্রকৃতি এবং মহান্‌ পুৰষের একাম্মভাবের অটণ গম্ভীর 
এবং মহান আনন্দ। সেই মহানন্দের উৎস হইতে নিখল 
বিশ্বুবন উচ্ছ্সত হইতেছে। গপনকে পলকে, নিশ্বাসে- 
প্রশ্থাসে, অহোরাত্রে, পক্ষে পর্ষে, অন্দে অনে, ঘুগে যুগে সৃষ্টি 
স্থিতি-প্রলয় হইতেছে। 

॥২॥ এধেন বুিলান যে, হষ্টিস্থত আনন্দেরই ব্যাপার 
কিন্ক প্রলর কিরূপ? প্রণরও কি তাই -প্রণয়ও কি আনন্দের 
ব্যাপার? 

॥১॥  স্থন্তিপ্থিতিগ্রলয় তিনেএক-একেতিন। বাহাকে 
তুমি বলিতেছ শরীরের কান্তি পুষ্টি এবং স্থিতি, তাহার মধা হইতে 
সৃষ্টি এবং প্রণয়ের বা।পার ছুটাকে (দৈহিক উপকরণ মামীর 
উপচয় এবং অপচয়ের স্যাপার ছুটাকে ) বহিক্কত করিয়া দিয়া 
কতক্ষণ তুমি স্থৃতিটাকে স্বপদে দণ্ডায়মান রাখিতে পারো তাহা! 
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নি 
আমি দেখিতে চাই । তোমার মুখে যে রা নাই! তবেই হুই- 
তেছে যে, স্থিতির নামই স্ষ্িস্থিতিপ্রলয়। মোট কথাটা যাহা 
এখানে দ্রষ্টব্য তাহা এই ;-- 
সুব্যক্ত জ্ঞানে বাস্তবিক সত্তা যাহা সর্বত্র প্রকাশ পায়, যাহা 
তোমাতে প্রকাশ পায়, আমাতে প্রকাশ পায়, জীবজন্ততে প্রকাশ 
পায়, তরুলতা উদ্ভিদে প্রকাশ পায়, কাষ্ঠলোষ্ট্রপাষাণে প্রকাশ 
পায়, স্বর্ণ রৌপা মণিমাণিকো প্রকাশ পার, তাহা কিরূপ পদার্থ? 
তাহ! মোহের নিদ্রা নহে, কল্পনার স্বপ্ন নহে; পরন্থ তাহা স্মক্ষাং 
সতযা-_তাহা জাগ্রত জীবন্ত সত্য। তবে এটা সত্য যে, যাহা কিছু, 
আমরা দেখিতেছি শুনিতেছি সমস্তই ঘড়ি ঘড়ি রূপান্তরিত হই- 
1তছে। হউক্‌ না রূপান্তরিত ; তুষার 'রূপান্তরিত হইয়া হউক্‌ ন) 
জল; জল রূপান্তরিত হইয়া হউক্‌ না বাষ্প; বাষ্প রূপান্তরিত 
হইয়া হউক্‌ না' মেঘ; মেঘ রূপান্তরিত হইয়া আবার হউক্‌ না 
জল) জল রূপান্তরিত হইয়া! আবার» হউক্‌ না তুষার; যতই যাহা। 
রূপান্তরিত হউক্‌ না কেন। সবই সত্তা ; সকলেরই সন্তা বাস্তবিক 
সত্তা; কাহারো সত্তা আমাদের মনগড়া কান্পনক সত্তা নহে। 
এমন কি,মাহা কিছু আমরা মনে করি আমাদের মনগড়ামাত্র__যেমন 
স্বপ্নের হাতি- ঘোড়া, তাহার৪ ভিতরে বাস্তবিক সন্তা জাগিতেছে ; 
কেন না৷ প্রতিধ্বনি যেমন রূপান্তরিত ধ্বনি, কাল্পনিক সন্ত তেমনি 
রূপান্তরিত বাস্তবিক সন্তা। সংশবের অর্থ স্বতঃসিদ্ধ নিতাবস্ত ; 
__সত্তামাত্রই সতেরই সন্তা-_বস্তরই সন্তা-বাস্তবিক সন্তা। 
সবই সতা-__জাগ্রত জীবন্ত সত্য-_ অদ্বতীয় সততা । সতা এক, 
শত্যেরু প্রকাশ এবং অপ্রকাশ ছুই। অপ্রকাশের প্রতিযোগে 
প্রকাশ আত্ম-সমর্থন করে। স্থলের অপ্ররাশ জলে, জলের, অপ্রকাশ 
স্থলে) দুয়ের এই ছুই অপ্রকাশের প্রতিযোগে দুয়ের প্রকাশ 
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সিসি 


ঘটিয়া উঠে। জলের প্রতিযোগে স্থল পরিস্ফুট হয়, স্থলের প্রতি- 
যোগে জল পরিস্মুট হয়; রৌদ্রতাপের প্রতিযোগে বটচ্ছায়ার 
শৈত্য পরিপ্ফুট হয়, বটচ্ছায়ার *শৈত্যের প্রতিযোঁগে বৌদ্রতাপ 
পরিস্দুট হয়) বিদ্যুতের প্রতিযোগে ঘনাদ্ধকার পরিস্ছুট হয়, 
ঘনাম্বকারের গ্রতিযোগে বিদ্যুৎ পরিস্কুট হয়। ভূতু বঃ সঃ এই যে 
অপরিমেয় বিরাট লক্ষণাক্রান্ত তিন তিনের প্রতিযোগে তিন 
পরিসদুট হইয়াছে। এটিকস্ত তুলিলে চলিবে না যে, ধাহার প্রকাশ, 
উাহরই অপ্রকাশ; সতোরই প্রকাশ, সত্যেরই অপ্রকাশ ; সত্যকে 
নছাড়িয়া প্রকাশও কিছুই নহে, অর্ীকাশও কিছুই নহে; নিখিল 
জগতের সমস্ত ছন্দ-বৈচিত্রা একই সতোর নিশ্বাস প্রশ্বাস 

আর একটি কথা৷ মনে রাখা চাই এই যে ক্রমবিকাশের 
সোপান মাড়াইয়! অপ্রকাশের শয্যা হইতে প্রকাশ মাগ! তুলিয়া 
উঠিয়া ঈাড়ায়, তথৈব, ক্রমাবগুষ্ঠনের সোপান মাড়াইয়া, প্রকাশ, 
অগ্রকাশের স্খশয্যায় শুইয়! পড়ে। একদিকে প্রাতঃনগ্গণর 
মধ্য দিয়া উষার মুখাবরণ অপমারিত হয়, আর এক দিকে সায়ং- 
সন্ধ্যার মধ্য দিয়া দিবা'র মুখে অবগুষ্ঠন পড়িয়া যায়। এক দিকে 
শরতের মধ্য দিয়া গ্রীষ্মখতু নাতে পরিণত হয়, আর এক, দিকে 
বসন্তের মধা দিয়া শীতখচু গ্রীষ্মে পরিণত হয়। প্রাতঃসন্ধা, 
সায়ংসন্ধ্যা, শরৎ, বসন্ত এইসব মাঝের-মাঝের স্গিস্থান দ্বন্দের 
ছোড়স্থান। মনের আনন্দ তের্ি-একটি দ্বন্দের জোডস্থান_ 
জ্ঞানের পাওসা! এবং প্রাণের চাওয়ার শুভ সঙ্গম স্থান। আর 
একটি রহস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, মিলন ও আবার ছুই- 
রূপ) জ্ঞান যখন প্রাণকে প্রাধান্ত দ্যায়, তখনকার মিলনু একস 
রূপ। আবার, প্রাণ যখনঞ্জ্ানকে প্রাধান্ত দ্যায়, তখনকার মিলন 
আর একরূপ। দুইরূপ মিলনের আনন্দও দ্বইরূপ। জ্ঞান প্রধান 
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মিলনের আনন্দ প্রীতঃদন্ধ্যার আনন্দ; প্রাণপ্রধান মিলনের 
আনন্দ সায়ংসন্ধ্যার আনন্দ। প্রত্যাষে যখন তোমার 
ঘুম ভাঙিয়া খায়, তখন তোমার প্রাণের চাওয়া কোন্দিকে 
দৌড়ায় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তখন তুমি বিছানা হুইৃতে 
গাত্রোখান করিয়া পরিফার পরিচ্ছন্ন হইয়! প্রকাশক্ষেত্রে বাহির 
হইতে পাঁরিলে বাচো); তখন তোমার প্রাণের চাওয়া যায় 
জ্ঞানোদয়ের প্রতি, কর্ধোগ্ঘমের প্রতি? আর সেইজন্ত তখন 
তোমার আনন হয় জ্ঞানের প্রকাশ-জ্যোতিকে পাইয়াকর্দের 
উদ্চম্ত্তিকে পাইয়া কিন্তু এখন রাত্রি আগত প্রায়? তোমার 
চক্ষু বু'জয়। আসিতেছে এবং মুখে হাই উঠিতেছে। এখন তুমি 
জ্ঞানোদয়ের আনন্দও চাঁও না _কম্োগ্মের আনন্দও চাও নাও 
এখন তুমি বিছানায় পড়িতে পারিলে বাচো ! তোমার এখনকার এ 
অবস্থার নিকটে অপ্রকাশের আনন্দই আনন্দ, বিশ্রামের আনন্দই 
আনন্দ, নিভাবনার আনন্দই আনন্দ, নিশ্শেষ্টতার আনন্দই 
আনন। ক্ষুদ্র রঙ্গাণ্ডে যেমন চাওয়। এবং পাওয়ার ছুইরূপ 
মিলনের ছুইরূপ আনন্দ হইতে জীবের নিদ্রাজাগরণ হয়, 
বুহবন্ধাণ্ডে তেমনি প্রকৃতিপুঞ্ুষের মিলনের আনন্দ হইতে 
দিনরাত্রি হয়, শুক্লপক্ষ রুষ্ণপক্ষ হয়, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়গ হয়, 
ইত্যাদি; এ সমস্তই স্থষ্িস্থিতি প্রলয়ের আর এক নাম। 
আবার ক্ষুদ্রবক্ষাণ্ডে যেমন প্রাণ মন এবং জ্ঞান তিনে এক 
একে তিন, বৃহত্রক্ষাণ্ডে তেমনি অস্তি ভাতি এবং আনন্দ 
তিনেএক একে-তিন; অর্থাৎ জীবাত্মা প্রাণবুদ্ধিমনস্বরূপ, 
পরমাত্বা সচ্চিদানন্বস্বরূপ। আন্তর সঙ্গে প্রাণের, ভাতি'র 
“মঙ্গে জ্ঞানের, এবং আনন্দের সঙ্গে মনের বা ইচ্ছা'র মিল যে 


কিরূপ তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেঈ বুঝিতে পারা, যাইবে । 
অতএব প্রণিধান কর 
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(১) যাহার গুণে যাহা! ব্য! থাকে তাহাই তাহার জীবনী- 
শক্তি বা প্রাথ। অস্তিত্ব রক্ষা করাই প্রাণের একমাত্র কার্ধয। 
বন্তিয়া থাকার নামই বাচিয়া থুঁকা, বর্তমানতাই__অস্তিই__ 
গ্রাঠা। কাষ্টপাষাণের ভিতরেও তড়িৎ উত্তাপ এবং আলোক 
অনবরত তরঙ্গিত হইতেছে-_বর্তমান বন্তম্মত্রেরই বুকের ভিতরে 
প্রাণ ধুক্ধুক করিতেছে। 

(২) যাহার গুণে সঙ্ধা গ্রকাশ লাভ করে তাহারই নাম জ্ঞান। 
প্রকাশের নামই জ্ঞান-_ভাতিই ভ্ঞান। 

(৩) মনের বা ইচ্ছার মাঝের প্সমাধি স্থানটিই যে, আননের 
স্থান তাহা একটু পূর্নে বলিয়াছি; বলিয়াছি যে, মনের দুই 
অঙ্গ_(১) প্রাণধ্যাসা বাসন! এবং (২) ভ্ঞানর্ধাস| ঈশনা। 
তাহার মধো, প্রকাশা প্রকাশ চাওয়া বাদনাব কার্দা, গ্রকাশা- 
প্রকাশ ঘটাইয়! তোলা ঈশনার কার্গা। মনের যে জায়গাটি এই 
দুই মানসাঙ্গের সমাধিস্থান অর্থান যে স্থানটিতে বাসনা এবং ঈশন! 
ছুয়ে এক একে ছুই হয়, সেই স্থানটিতেই আননের গ্র্রবণ 
উন্মুক্ত হয়। ফলে, মানসসরোবর এক প্রকার ত্রিবেণীসঙ্গম_-বাপনা 
যমুনা, ঈশনা, গঙ্গা এবং আনন্দ সরন্বতী এই তিনের ত্রিবেশীদঙ্গম। 

দ্ব্দরহস্তের ভিতরে আর একটি যে রহন্ত চাপা “দেওয়া _ 
আছে-_সেইটিই চরম রহস্ত। সে রহস্য এই £ 

আমন শুধু ষে কেবল তোমার আমাব ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্ধা- 
গ্ের জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বাসনার মিলন ক্ষেত্র বা 
সমাধিকেন্দ্র তাহা নহে । একদিকে যেমন তাহা তোমার আমার 
তায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীবাস্মার জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বানান, 
মমাধিকেন্, আর একদিকে তেয়ি তাহা ক্ষুদ্র বস্বাও্' এবং 
বৃহত্রদ্বা্ের সমাধিকেন্দ্র। যোগী মহাপুরুষদিগের তো কথাই 
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'নাই__উচ্চশ্রেণীর কবিদ্রিগের মনে যখন ঈশন! এবং বাসনা এক 
হইয়া যায়, তখন ছুই ব্রহ্ধাণ্ডের সেই সন্ধিস্থানটিতেই আনন্দের 
ফোয়ারা খুলিয়া যায়। কাব্যের উচ্ছবাসকালে কবির জ্ঞান এবং 
প্রাণ হয় যে, এক, ত তো জানাই আছে; কিন্তু এক যে হয়-_' 
কিসের গুণে হয়?,. কবির নিজের গুণে হয়--না আর কোনো! 
কিছুর গুণে হয়? বৃহত্বদ্গাণ্ডের সহিত কবির ক্ষুদ্র রহ্ধাণ্ 
একীভূত হইলে--তবেই কবির জ্ঞান এক, প্রাণ একীভূত হইতে 
পারে-_তা ভিন্ন অন্ত কোনো প্রকারেই তাহ! হইতে পারে না। 
কোনো কবিই বৃহতরক্ষাণ্ড হইতে স্বতন্তব থাকিয়া আপনার নিজ- 
গুণে কৰি হইতে পারেন না । কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন এক- 
রকমের সংচিৎ এবং আনন্দ, আর, সেই জন্য কবি একরকমের 
স্বাধীন পুরুষ, এ কথা সত্য; কিন্তুকবিকি রকমের সচ্চিদা- 
নন্দ_-কি রকমেরই বা স্বাধীন পুরুষ-_সেইটিই জিজ্ঞান্ত । 
প্রজাবর্গ যখন রাজপুত্রকে রীজ! সপ্ধোধন করিয়া বলে যে, এ সমস্ত 
বাজ-এশ্বর্ধ্য তোমারই, তখন রাজপুত্র যে-রকমের রাজা হয়, কৰি 
সেই রকমের সচ্চিদানন্দ স্বাধীন পুরুষ। পিতামাতার গুণ যে 
পুত্রকন্াতে বর্তিবে তাহাও আশ্চর্যের বিষয় নহে, আর, মর্ত্যবাসী 
কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন যে দেবারাধা সংচিৎ আনন্দ হইবে 
তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য এই বে, প্রজাবর্ণের 
কথার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া রাজপুত্র মনে করে যে, 
আমিই রাজাধিরাজ মহারাজ-_-পিতা৷ কেহই নহে। রাজপুত্র যদি 
সংপুত্র হয় তবে সে অবস্ত বলিতে পারে যে, পিতার রাক্তাই 
আমার রাজা, পিতার মহিমাই আমার মহিম1; কিন্ত তাহার অর্থ 
এ নহে যে, পিতা হইতে স্বতন্ত্ররূপে আমিই এ রাজোর রাজা । 
ফল কথা এই যে, প্রক্কৃতি পুরুষের অভেদস্বরূপ সঙ্গিদানন্দ 
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চাকার 
পরমাম্মা সমস্ত জীবাম্মা লইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় অথ পরিপূর্ণ 
ত্য; তাহা হইতে ্বতত্ত্রূপে কোনো কিছু সত্য হইতে পার! 
দূরে থাকুক-_ত্তাহ। ছাড়া স্বতন্ত্র কোনে! পদার্থ মূলে নাই। সেই 
অধুও পরিপুর্ণ সচ্চিদানন্দ পুরুষের প্রকাশাপ্রকাশরূপিণী যে 
প্রকৃতি তাহাও তিনিই স্বয়ং। কবি-মহাকবি হইলেও তাহার 
জ্ঞানপ্রাণের সমাধিস্থান হইতে আননে'র উৎস উৎসারিত হইতে 
পারে না--যদি না' কৃব্র্মাণ্ডের সচ্চিদানন্দপ্রকৃতিপুরুষ মাতা- 
প্তা৷ কবির জ্ঞান প্রাণকে আপনার সহিত এক করিয়া প্রকাশিত 
না ফ্করেন। যিনি সমস্ত বিশ্ববন্ষষ্গ্ুর আননের প্রঅঅবণ__ 
তিনিই মহাপুরুষদিগের মনের আনন্দ-প্রত্রবণ। সত্যও ছুই নভে, 
আনন্দের উৎসও ছুই নহে। প্রক্কৃতিপুরুষের অভেদরূগী অথণ্ড 
সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই একমাত্র আনন্দের উৎস। কিন্থ আনন্দ 
বলিতে অনেকে অনেকরূপ বোঝেন, আর, তা ছাড়া, কবিদিগের 
আনন্দ সব সময়ে ঠিক জায়গায়, পৌছে না । এক অদ্তীয় পরি- 
পূর্ণ অথ সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই মন্ুষ্যের সমগ্র জ্ঞানমন-প্রাগ 
চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ 
সত্যে সবই আছে-_আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, 
শক্তি আছে -“নাই” শব্দই সেখানে নাই। তাহারই এরকম! 
শক্তি যাহা আমাদের স্বণক্তিরূপিণা, দেই অহমাঘ্সিকা অপরা 
শক্তির বশতাপন্ন হইয়া আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় মণি অদ্বেষণ 
করিয়া সারা হইতেছি এবং আর-যে-শক্তি_সেই দিব্যা পরা 
শক্তি__আমাদের নন হুইতে যাহা ত্রমপ্রমাদ মোহের নিবিড় 
অন্ধকার সরাইয়৷ দিবে, নে শক্তিও ঠাহারই শক্তি। সে শুত্রি 
তাহা হইতে ভিন্ন নহেচ সে শক্তি তিনিই স্বয়ং। সে শক্তি 
জগতেরক্সর্কত্র কারধ্য করিতেছে; তৃগর্ডে অগ্নিরূপে কার্ধ্য করি- 
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তেছে, জীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে কার্ধা করিতেছে, মস্তকে বুদ্ধি- 
রূপে কার্য করিতেছে, আকাশে জ্যোতিরূপে দীপ্তি পাইতেছে। 
আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষের! সেই শক্তিই ত্রিসন্ধা ধ্যান, করি- 
তেন) তাহাদের ধ্যানের মন্ত্র ছিল শুধু এই যে, সেই জগপ্রস- 
বিতা৷ দেবতার বরণীয় তেজ যাহা! ভূতুবিস্ব-রূপী বিশ্বতৃবদের 
সার সর্ব__সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি-- তিনি আমাদিগকে 
জ্ঞানদান করুন। তাহার মঙ্গলময়ী শক্তিতে আমাদের জ্ঞানের সন্মুখ 
হইতে মোহের আড়াল সরিয়া গেলে সে আড়াল আর কিছুই না 
কেবল আমাদের চিরাভ্যন্ত সংস্কারের ঘুমের ঘোর এবং বাসনার 
বগ্র-_ভাহা। সরিয়া গেলে সাক্ষাৎ সতাকে পাইয়া আমরা প্রাণ 
জ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং আর যাহ। কিছু আমাদের চাই 
পাইব একাধারে__-আমাদের কিছুরই আর অভাব থাকিবে ন!। 
তখন আশ্চর্যান্থিত হইয়া দেখিব যে, হারামণি আমাদের অন্তরতম 
আগ্রি, তোমার-আমার--চরাঁতর বিশবতম্মাণ্ডের অন্তরতম আপ্পি) 
তাহা হারাইবার জিনিসই নহে। তখন দেখখয়া আমাদের আনন্দ 
ধরিবে না_ যে, যাহার জন্ত আম্রা বংসহারা গাভীর সায় সারা 
রাঁজো ব!দিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাহা কৌথও যায় নাই, তাহ! 
আমাদের নিকট হইতে নিকটে-_হাতের মুঠার মধ্যে) আত্মা তিনি 
প্রাণ তিনি, জ্ঞান তিনি, আনন্দ তিনি! 


তা ০১, 
হাবাননিখ অসহ্বেষন। 


০:০১ ২৫৮ ১ বদি শি 


